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নিৱেদন 


কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পাঁরচালিত ও বিশ্বাবদযালয় 
মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তাপুষ্ট “ইউনিভার্সিটি লশডারাশপ প্রোগ্রাম'-এর 
প্রকাশনা কর্মসূচার অঙ্গ হিসেবে বর্তমান পুন্তিকাটি প্রকাশ করা হল । 
আশা কার equ অধ্যাপক স্ৃজিতন/রায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “সামারক- 
বাহিনী ও রাজনশীতি” শাঁর্ষক পৃশ্তিকাটির বিষয়বন্ু বিশেষভাবে রাম্ট্র- 
বিজ্ঞানের সাম্মানিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের এবং রাষ্ট্রাবজ্ঞানের শিক্ষক ও 
সাধারণভাবে এঁবযয়ে Ope সকলের কাজে লাগবে । বলা বাহুল্য, 
লেখকের বন্তব্য একান্তভাবেই তার নিজস্ব । 


‘ইউানিভাসিটি লঁডারাশপ প্রোগ্রাম' পারচালনার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে 
প্রকাশনার কাজে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, সহ- 
উপাচার্য ( শিক্ষা ) অধ্যাপক প্রতশীপকুমার ম্বখোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্ষ 
€ অর্থ ) অধ্যাপক ড. দিলশপ কুমার সিংহ-এর কাছে যে উৎসাহ ও সাহায্য 
পেয়েছি সেজনা তাদের আন্তারক ধনাবাদ জানাই ॥ অধ্যাপক মোহিত 
ভট্রাচার্ধ পুণ্তিকাটির ভামকা লিখে দিয়েছেন । তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । 
প্রেসের কর্মীদের সাকুয় সহযোগিতা ছাড়া এই পৃন্তিকাটির দ্রুত প্রকাশন 
সপ্তবপর হত না । তারা আমাদের ধনাবাদাহ (0 পারশেষে এই সুযোগে 
গ্রন্থবশরকে ধন্যবাদ জানাই ॥ 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


কলিকাতা ৰিশ্ববিদালৰ feria প্রধান শু পরিচালক 
২৮ আগস্ট ১৯৮৬ ইউানভা?সটি লগডারাঁশপ প্রোগ্রাম 





ভামিকা। 


রাষ্ট্াবক্জানের পাঁরধ আজ এমন ব্যাপক যে এর laf we q'Om পাগলা 
কঠিন এবং অন্যান সমাজবিক্ঞানের সঙ্গে tend) rw নিবিড় বন্ধনে 
আবদ্ধ । িষরবন্তুর ব]াপকতা যেমন বেড়েছে, তেমান বেড়েছে তাত্বিক 
প্রচেষ্টা ॥ গ্রীক দার্শীনক প্লেটো, আরঙ্ততলের স্ুগে রা্টাবজ্ঞান 
সমাজচর্চার সামাগ্রক প্রচেষ্টার মধো গ্রত্থিত (wer: নার্কস ও ওয়েবারের 
মত fewer? সমাজ বিজ্ঞানীদের চোখেও রাণ্্রাচন্তা uem, সংকীণ হতে 
পারোন । ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সমাজ-পারবর্তীনের চাঁবকাঠি শুতে 
Term এ'রা অসাধারণ বিঙ্সেষণণী শাঁঞ্জর পাঁরচয় রেখে গেছেন । med বা 
রাজনশীতকে ইতিহাস ও সামাজিক কাঠামো থেকে স্বতল্মভাবে দেখা যায় না, 
দেখলেও তা হবে বিকৃত ও অবাস্তব চিত । তাই মার্কস ও ওয়েবারের নত 
মনীষার রাপ্ঠাবিজ্ঞানের সীমারেদ্ধাকে একাঁদকে যেমন ভেঙ্গেছেন অন্যাঁদকে 
তেমনি নতুনভাবে গড়েছেন ॥ এরই ফলম্বব্প বর্তমান রাণ্থবিজ্ঞানের 
ব্যাপকতা ও তাত্বিক গভীরতা । 


এই পূ্তিকাটির বিষয়বস্তু zr ও. সমাজব্যবস্ছার সঙ্গে সামা্রকগোণ্ঠীর 
সম্পর্ক । রাষ্ট্রাবিজ্ঞানের যে বিবর্তনের কথা বলা হল তারই পাঁরচায়ক 
এই ধরনের আলোচনা । বাজ্তৰ্জগতে সামাঁরক Uy ও সামারক 
গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল যখন প্রায় নিতানোমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে, তখন 
স্বন্গাবতই ভাবতে হয় এই ঘটনার মূলে fe আছে ? রাদ্ট ও সমাজের মধ্যে 
সম্পর্কসেতু হিসেবে সামারকগোদ্তী দেখা দেয় কি কারণে ? 

এইসব প্রশ্নের পাঁরপ্রোক্ষিতে আধ্বানক রাস্ট্রীবজ্ঞানে সামাঁরকবাহিনী 
একটি qu আলোচ্য বিষয় । amer, আফ্ৰিকা ও লাতিন আমোরকার 
বেশ কয়েকটি দেশে সামারকবাছিনাী প্রত্যক্ষ শাসকের ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে । আমাদের প্রতেবেশা দেশ পাকিজ্তান ও বাংলাদেশে এই cmd 
ক্ষমতাসীন । উল্লয়নশাল নেশগ্লিতে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গোষ্ঠী 
রাজনশীতিক ক্ষমতার সঙ্গে জ'ড়ত ॥ nz দেশগ্থালতেও সামারকবাহিনার 
রাজনপীতিক প্রভাব যথেষ্ট ॥ রাম্ট্রীবজ্ঞানশর চোখে তাই সামাঁরকগোষ্ঠীর 
রাজনশীতক ভূমিকা গবেষণার বিষয়বস্তু ॥ 











রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইদানসংকালে রাপ্্রীবজ্ঞানের 
একটি গৃনৃত্বপূর্ণ প্রশাখা হিসেবে রাণ্ট্রিক সমাজতত্ু (Political Sociology ) 
বিষয়টি সুশ্রাতন্ঠিত। সামারকবাণহনশীর রাজনশীতিক ভুমিকা অনেকাংশেই 
এই বিষয়ানষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত ॥ শাসক সম্প্রদায় সমাজের 
ক্ষমতাসীন গোত্ঠীরই রাজনসীতক রূপ ॥ সামারকবাণহনশ শাসক হিসেবে 
অবতাঁণ হলে স্বভাবতই প্রশ্ন করা যেতে পারে-__সমাজের কোন গোষ্ঠীর 
প্রতিফলন এই বাহিনীতে ? 

রাস্টিক বিকাশ (Political Development) fats তাত্বক আলোচনায় 
সামারকবাহিনণীর ভুমিকা একটি বিতার্কত বিষয় ॥ আধুনিকতার প্রতীক 
হিসেবে সামারিকবাহিনশকে দেখার চেঞ্টা হয়েছে । আবার িপরণতথধর্নশ 
আলোচনায় বলা হয়েছে সামরকবাণহনশীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন, 
রাজনগাঁতিক উন্নয়নের পরিপন্থী ॥ 


জটিলতর আলোচনা করা যেতে পারে_-িশেষ একটি দেশে 
সামারকবাহনণী শাসক হিসেবে থাকার সামাজিক কোনো কারণ আছে fa op 
অথবা কোথাও কোথাও বারংবার সামারক অভ্যুথথান হয় কেন? সামাজিক, 
কাঠামো এই দেশগুলিতে কি বিশেষ ধরনের ? এইরকম প্রশ্নের উত্তর face 
গেলে সমাজতক্কের আশ্রয় নিতে হয় রাস্ট্রীবজ্ঞানকে । 


বর্তমানে মার্কসণয় ঘরানার রাণ্ট্রাবজ্ঞানচ্চা তাত্বিক উৎকর্ষসাধনে যথেঞ্ট 
সাহায্য করেছে । ইদানীং সমাজ ও সামারিকবা?হনপর সম্পর্ক নিয়ে মার্কসগয় 
দ্বপ্টিভঙ্গীতে গবেষণা হচ্ছে । উদারনপীতক রাস্ট্রতত্বের পাশাপাশি 
মার্কসীয় রাস্ট্রতত্ব পরিপূরক বা পাঁরবর্ত হিসেবে পারগাঁণত ॥ সামারিক- 
বাহিনীর সঙ্গে রাষ্টক্ষমতার সংযোগ একটি জটিল তাত্বিক বিষয় । বাল্ব 
দ্ক্টিকোণ থেকে বিষয়াটির পর্যালোচনা বাঞ্চনীয় ॥ 


এই পূৃণ্তিকার উদ্দেশ্য তাই । লেখক [বিষয়টির সব দিক তুলে ধরতে 
চেষ্টা করেছেন । এই বিষয়ে মুল্যবান গবেষণার মালমশলা যথাসম্ভব 
আহরণ করেছেন ॥ রাম্্রীবজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্ছান্রীদের কাছে 
বাংলাভাষায় প্রকাশিত এই পৃশ্িকাটি আদ্রত হবে বলে আশা করি । 


brindar ME মোহিত ভট্টাচাৰ্য 


ae আগস্ট ১৯৮৬ 





সামরিকবাহিনী ও রাজনীতি 


আামাভিক ও রাজনপীতক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধাত সম্পর্কে 
we ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা চিন্তাবিদ ও বু্ধজশীবশমহলে জনাপ্রিয় । 
ইদান'ং নব-স্থাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকা, এশিআ ও লাতন আমোরকার 
দেশগ্বালতে রাজনীতিক পরিবর্তনে সামনিকবাহিনীর ৃরুবপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে 
বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে ॥ গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত-_ 
কখনও উদারনাতিক বা পরম্পরাগত পদ্ধীতর ছাপ চোখে পড়ে ; কালে- 
ভদ্রে মার্কসীয় দর্শনের আলোকে আলোচনাও দেখা যায় । রাজনশীতক 
পাঁরবর্তনের বাভিন্ন স্বীকৃত ও অস্বীকৃত পদ্ধাত আছে । ' রাজনশীতক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের সকল অংশ সমান ভাবে না হলেও মোটামটি- 
ভাবে বৃহৎ অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে । কিন্তু সামারক 
অস্থাথানের মাধ্যমে রাজননীতিক পরিবর্তনের চাঁরত একটু ভিন্ন ॥ সামারক 
HUI কয়েকজনের সণণ্নিলিত প্রচেষ্টায় রক্তপাতের মাধ্যমে অথবা কোন 
কোন সময় বিনা রন্তপাতে সংঘটিত হতে পারে ॥ 

সাধারণত দেখা যায় যে শিল্পোল্সত দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত রাজনদীতিক 
ব্যবস্থা, এমন একটা সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, যার ফলে সমাজের 
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এক অংশ তার মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাতফলন শাসকগোষ্ঠীর 
মধ্যে দেখতে পায় ; আর অন্য অংশ, যারা বিরোধী হিসাবে চিহ্নত, 
তারা রাজনশীতক ব্যবস্থার শ্থিতাবন্থা বজায় রেখে শাসকগোষ্ঠীর 
পারিবর্তনকেই সমাজ পারিবর্তনের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে মেনে নেয় d 
এক কথায় একটি সর্বস্বীকৃত পন্ধাতর মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পারিবর্তনকেই 
রাজনশীতক এবং সামাজিক পাঁরবর্তন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। "কল 
অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাধারণ মূল্যবোধের 
প্রভাব ইদানীং কমে আসছে ॥ এবং সেখানে অস্বীকৃত উপায়ে তাঁড়ৎ 
রাজনপাতক পারিবর্ভনের মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থনপীতক উন্নয়নের এক 
কাতিম চেস্টা করা হচ্ছে । রাজনীতিক শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা বা অন্তার্নাহত 
কলহের সুযোগে সামারকবাহিনশীর প্রধানরা রাজনশাতিক ক্ষমতা দখল করে 
নিচ্ছে । অথবা অনেক ক্ষেতে বিনা আয়াসে চলে যাচ্ছে | 

অনেক সময় দেখা যায় যে, নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো, তাদের 
স্বাধীন রাজনশীতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিদেশ’ ভাবধারা ও শিক্ষার 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় । এই [বিদেশশ ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই 
সামাঁজক আর্থীনকণীকরণের প্রক্রিয়াকে সচল রাখার চেণ্টা করে ॥ "কন 
বান্তবে দেখা যায় পশ্চাৎপদ সমাজের সঙ্গে আধুনিক রাজনীতিক ব্যবন্থার 
একটা পার্থক্য থেকেই যায়, তার জন্যে আত সহজেই রাজনশীতিক ব্যবস্থা 
তার আধুনিক নিয়ন্ত্রণকারণ সংস্থাগুলোর সাহায্যে সমাজের ওপর এমন ভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে যে ক্রমান্য়ে সমাজ রাজনশীতক প্রতিষ্ঠানের ওপর 
সব ব্যাপারে নির্ভরশশল হয়ে পড়ে ॥ এরকম অবস্থায় যখন নিয়ল্্ণকারণ 
সংস্থাগুলো কোন বিশেষ কারণে বা অবস্থায় রাজনপাঁতক ব্যবস্থার ওপর 
তাদের প্রভাব প্রাতষ্ঠিত করার সন্তাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে, তখনই 
বে কোন একটি সুযোগ সন্ধ্যবহারের মাধ্যমে সামারকবাঁহিনশ অভ্্য্থানের 
দ্বারা রাজনশীতক ক্ষমতা দখল করে নেয় ( এই ধরনের ক্ষমতা দখলের 
ক্ষেত্রে সামারকবা?হনণীর qq বেশী, তার কারণ, সমন্ত নযন্্ণকারণ সংস্থার 
মধ্যে সামরিকবাহিন৭-ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও স্ু-সংগঠিত । স্বৃতরাং 
“এদিক থেকে সামারকবাহিনীর ক্ষমতা দখল করার সন্তাবনা সবচেয়ে বেশী ॥ 
এর কারণ আমরা পরে আলোচনা করব ॥ 

রাজনীতিক পারিবর্তনের ক্ষেত্রে সামিকব্াহনশর T গবেষকদের কাছে 
বিশেষভাবে স্বীকৃত ॥ অনুল্গত ও নব-স্থাধানতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে দেখা 


e 


বায় সামারকবাহিনীর সদস্যগণ শুধু বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তই নন, উপরন্তু 
আধ্ীনক মনন ও  ম্ল্যবোধসম্পল্পও ৷  সামিকবাহিনর সদস্যরুপে 
মনোনীত হওয়ার পরই, প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে, তাদের নিয়ে এমন এক পাঁরমণ্ডল 
স্থষ্টির প্রয়াস করা হয়, যা একাঁদকে যেমন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে 
বিচ্ছিন্ন, অন্যাদকে বৃহত্তর প্রবীর পাঁরপ্রোক্ষতে তাদের নৈর্ব্যান্তিক 
curis সমরকোৌশলের সঙ্গেও পাঁরাচিত করানো হয় । ফলে তাদের মধ্যে 
এক আযধ্বানক শৃঞ্খলাবন্ধ মানসিকতা প্রসারিত হতে থাকে । এছাড়াও 
সামাঁরকবাহনাঁর সদস্যগণ তাদের কার্যগত কারণে পৃথবশীর অন্যান্য দেশের 
সঙ্গে বিশেষত উন্নত দেশের সঙ্গে দ্রুত পাঁরচিত হওয়ার সুযোগ পায় । 
অনেক অনৃল্নত বা নব-স্বাধানতাপ্রাপ্ত দেশে দ্রুত সামাজিক বিকাশের জন্য 
সামরিকবাহনীর সদসাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে ॥ 
তাদের উল্লত কারিগরণী শিক্ষাকে সমাজ নির্মাণে ব্যবহার করা হয় ॥। যেমন 
স্রাজিলে প্রান্তিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সামারকবা?হনশর সদসাদের 
নিয়োগ করা হয় । অনেক দেশে সাম'রকবাহিনণর সদস্যদের সরাসরি 
রাজনপীতক শিক্ষা প্রদান করা না হলেও সামাজিক ও রাজনীতিক প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে ওয়াকরহাল করা হয় ।২ 

সামারকবাহিনপীর বৈশিষ্টযই বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সামাঁজক গোম্ঠীসম্হ 
থেকে তাকে পৃথক করে রেখেছে ॥ যেমন প্রথমত যে কোন দেশের সামারাক- 
বাহিনশকে অপরাপর দেশের সামারকবাণহনগীর সমকক্ষ করে তোলার চেষ্টা 
করা হয় ॥ তাই আন্তর্জাতিক বুদ্ধকৌশলের উপযোগণী করে তাকে গড়ে 
তোলা হয়। দ্বিতীয়ত, বিশেষত অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ- 
গুলোতে সামারকবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সংকটাবদ্ছার 
মোকাবিলা করা । এমন fe অনেক দেশে সামারকবাহিনশর প্রধানদের হাতে 
দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারও অর্পণ করা হয় ॥ তৃতীয়ত, সামাজিক গোষ্ঠী- 
সমূহ থেকে দূরত্বে থাকার ফলে এবং কঠোর 'নিয়মানৃব্ভিতায় শিক্ষিত হওয়ার 
জন্য সামরিকগোত্ঠীর মধ্যে এক ভিন্ন ধরনের আধীনক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে । 
ফলে সামরিকবাহিনণীর সদস্যগণ অনেক সময় নিজেদের আধুনিকতার ধারক 
বলে মনে করেন ।২ এ সমন্ত কারণে, সামারকবািনশী নিজেদের আখীনকশ- 
করণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসাঁর অন্যান্য সামাজিকগোণ্ঠার মতো স্বচ্ছন্দে 
38 হতে না পেরে € আবার অনেক সময় যুক্ত হয়েও ) সামারক অভ্যুত্থানের 
মাধামে ক্ষমতা দখল করে এই প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার চেষ্টা করে । 
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ইদানীং বিশেষ করে মধ্য ও দক্ষিণ আমোরকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকা 
মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহে, এশিজাতে এবং বহু ইশরোপণয় দেশসমূহে সামারক 
অস্থ্যথান স্বাভাবিক ও প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে । গত 
1945 সাল থেকে 1970 সাল পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশে সংঘটিত আভান্তারক 
সংঘর্ষের প্রায় 71 শতাংশ সামারক অভ্যত্থানের সঙ্গে জড়িত । ঠিক একই 
ভাবে এশআ মহাদেশের 42 শতাংশ. ল্যাটিন আমোঁরকা দেশসমূহের 
52 শতাংশ, মধ্যপ্রাচা এবং উত্তর আফ্রিকার 75 শতাংশ এবং ইওরোপের 
3 শতাংশ সামাঁরক অদ্থ্্থানের সঙ্গে জাঁড়ত।* Fred R vonder 
Mehden' -এর তথ্যানৃযায়ণ দ্বিতাঁয় বিশ্বযৃদ্ধের পর যে 75টি ard স্বাধীনতা 
লাভ করেছিল তার মধ্যে প্রায় এক-তৃতায়াংশ দেশ ইতোমধ্যেই সামারিক 
অস্ভ্যুথানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ॥ Mehden-em মতে আধুনিক 
কালে সামারক অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ রাজনশীতিক ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা 
প্রদান কিংবা রাজনগীতিক িরোধিতাকে সমূলে fane) করা ॥ 

অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাণ্টসমূহে তুলনামূলকভাবে সামণরক- 
বাহিনী একটি শৃঞ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত গোষ্ঠী । এবং অনুন্নত দেশে 
আধুনিকীকরণের সপ্তাব্য মাধ্যম হওয়ার iso এর মধ্যে care » সাসারক- 
ব্যাহনীর সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহাযো এমনভাবে নিয়মানৃবর্ভণ 
করে তোলা হয় যে তারা সামাজকগোম্ঠীসম্হ থেকে অনেক ব্যাপারে 
তৎপর ও chen হয়। সামরিকবাহনশীর কাঠামো শ্ুরের সৃপারকাজ্পিত 
বিন্যাসের জনা যে কোন Dem) a কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব তার বাণন্তগত প্রভাব 
অপেক্ষা তার পদের গুরুত্ব অনুসারে efe os হয় । 

যে কোন ব্যবস্থাই সামারকবাহিনশকে সম্পূর্ণ নিয়ল্পণাধীনে রাখতে 
চায় । এবং রাজনগীতক arvum সামারকবাহিনগর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে 
শ্রচালতভাবে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয় ॥ 
Tagen প্রতিষ্ঠার ক্ষেতে সামরিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পাঁরক ক্ষমতার, 
[ভাতততেই এই ছুটি গোষ্ঠীর মধোর সম্পর্কটি বিবেচিত হয়ে থাকে । সামাজিক- 
গোষ্ঠী অর্থে, বর্তমান প্রসঙ্গে অসামাঁরক suene] ব্যবস্থার কথাই উল্লেখ 
করা হচ্ছে । 

উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক রাজনশীতিক পাঁরবর্তন একাঁদকে যেমন 
আভ্যান্তারক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, তেমানই এর সঙ্গে 
বাহক পাঁরবেশের যোগসূত্র আছে ॥। িশেষত Geneve বা "ume 





দেশগ্ীল ব্যাহাক পারবেশের প্রভাবের দ্বারা ব্যাপকভাবে নির্ধারিত হয় । 
এবং আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে যে চাপ বাহ্যিক পাঁরবেশ থেকে আসে, তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে বহু সময় অসামারিক সরকারকে সামরিকবাণহিনণর প্রধানদের 
প্রত্যক্ষ সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর অবস্থার তারতম্য 
অনুসারে সামারকবাহনশর সঙ্গে অসামারকবাহনশর সম্পর্কও Tadifas 
d হয় । তাই Morris Janowitz-ss মতে, সামারক ও অসামারকবাণিনশর 
মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে, এই প্রশ্নটা যত না বেশী তাত্িক তার চেয়ে 
অনেক বেশী পারিমাণে নির্দিষ্ট ঘটনা বা অবস্থার দ্বারা নিয়ান্তিত ॥* স্ৃতরাং 
এদিক থেকে দেখতে গেলে বিভিন্ন দেশের সামারকবাহিনণর অভ্যুত্থান বা 
অসামারক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের ঘটনাকে, কোন একটি তাত্বিক চৌহদ্দির 
মধো থেকে বিশ্লেষণ করা সন্তবপর লয় ॥ বরণ 'নার্দক্ট সময় ও অবস্থার 
ঘটনানুসারে বিশ্লেষণ অথবা বোঝার চেস্টা করাই যুক্তিযুক্ত । 
S.P. Huntington* সামারিক e অসামারক সম্পর্ককে বৃহত্তরভাবে 
দ্বটো ভাগে ভাগ করেছেন । S. P. Huntington-es প্রাতিরূপ নিয়র্প : 


সামারক ও অসামারকগোথ্ঠী 





| 1 
solid সম্পর্ক সামরিকবাহিনশর ওপর সরকারণ [নয়ন 
| Fees fenem নৈৰ্ব্যান্ধিক fane 

প্রাতর্প প্রাতরূপ (Objective 
(Subjective Control Model) 
Control Model) 

কেবল সামারকবাঁহিনীর 1 1 

উচ্চপদস্থ সাঁচব ও সমাজের এ T 

এঁলটদের মধ্যে সম্পর্ক eL 
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বিষয়ীরুত নিয়ন্ত্রণ প্রতির্ূপ (Subjective Control Model) : এই 
ক্ষেত্রে সামারক ও. অসামারকগোচ্ঠীর মধ্যেকার পার্থক্যটা সুস্পঞ্ট নয় ॥ 
এমন কি এই qE গোষ্ঠীর পারস্পারক সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও সাধুজা 
বর্তমান । সামারকগোহ্ঠী মূলত বৃহত্তর সমাজের এক আঁবভাজা অংশ 
হিসাবে অবস্থান করে। তারা সরাসার রাজনশীতক ক্ষেত্রে ও অন্যান্য 
সামাজিক সিদ্ধান্ত গঠনে অংশগ্রহণ করে, এবং সামারকবাহনশকে সমাজ 
faepe অংশ হিসাবে সামারক নিবাসে আবদ্ধ করে রাখা হয় না । দেশের 
সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু সামারিকবাহিনশর ওপর অর্পণ করার 
পারবর্তে দেশের প্রাতটি নাগাঁরক প্রয়োজনে নিজেকে QW করতে প্রস্তুত 
থাকে । করপ্রদান, uua আইন মেনে চলা ইত্যাঁদর ন্যায় সার্বভৌমত্ব. 
রক্ষার কাজে যুক্ত হওয়া প্রতিটি নাগরিক কর্তব্য বলে মনে করে । 


নৈৰ্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপ (Objective Control Model) ; 
এই ব্যবস্থায় সামরিক ও অসামারিকগোদ্ভীর মধ্য পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পক্ট 
থাকে! সামারকবাহিনধ, তার সাঁচববুন্দ ও নেতৃরন্দ তাদের নিজস্ব 
মূলাবোধ, ভূমিকা ও কার্ধপদ্ধীতসহ পৃথক আশ্তত্ব বজায় রেখে সামারক, 
নিবাসের চৌহন্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকে । দেশের রাজনশীতিতে তারা কোন 
সময়ই অংশগ্রহণ করে ATO এমনাক সমাজব্যবস্থার সঙ্গেও তাদের কোন 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না । 


এই ধরনের ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর নেতাদের মূলত তিনটে কাজ : 


কে) সামারক সৃরক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজনানৃসারে সরকারণ 
কাঠামোয় তারা অনুপ্রবেশ করে ॥ 


খে) কেবল সামরিক ব্যাপারেই সরকারণ sua রাজনগীতক নেতাদের 
পরামর্শ দেয় । সামারক ব্যাপার ছাড়াও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বা কোন বিশেষ সময়ে GUI সংক্রান্ত ব্যাপারে সামারক- 
বাহিনীর মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও, চরম সিদ্ধান্ত দৃটো 
ক্ষেত্রেই অসামারক শাসক কর্তৃপক্ষের দ্বারাই গ্রহণ করা হয় । 


গে) সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী আদেশকে কার্যকর করা 
সামারিকবাহিনশীর মৃখ্য কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত 





সামারকবািনীর monem সাঁচববৃন্দ দদ্ধান্ত কার্যকর করার 
কোশল সংক্রান্ত পরামর্শ দিলেও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত দিতে 
পারে না ॥ 


নৈৰব্যাপ্ধক নিযন্শানুসারে সামরিকবাঁহনাকে এক ভিন্ন ধরনের 
মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। সামাজিক মূল্যবোধ অথবা 
রাজনশতিক মতাদর্শ থেকে তারা বৃহত্তর অর্থে বিচ্ছিন্ন থাকে (0 সামারক- 
বাহিনী অসামারক সিদ্ধান্তকে কার্ষে পারণত করে, কারণ তা তারা কর্তব্য 
বলে মনে করে__মূল্যবোধগত সাযৃঙ্গয হেতু তারা তা করেনা । রাস্টের 
সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাকে তারা তাদের পেশাগত কর্তব্য বলে মনে করে, 
এমনাক বহু ক্ষেত্রে বিদেশশ রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে সামরিক সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে 
লিপ্ত থাকে বটে, কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তারা আনেক সময় 
অজ্ঞ থাকে । 


এইভাবেই সামারকবাহিনীর মধ্যে পেশাদার মনোভাব চাল্গু করে 
S,P. Huntington’ 31 Bengt Abrahamsson” সামারকবাহিনীকে 
রাজনপাঁতকভাবে নিরপেক্ষ করে রাখার চেক্টা করেছেন । যাঁদও Bengt 
Abrahamsson স্পষ্টতই মনে করেন যে শিল্পোল্পত দেশেই কেবল এই 
পেশাদারণ মনোভাব চালু করা সম্ভবপর ॥ অনুন্নত বা উন্নয়নশশল দেশে এটা 
সম্ভবপর লয় ॥ এছাড়া S. P. Huntington যে “রাজনীতিক নিরপেক্ষতার" 
(Political Neutrality) কথা বলেছেন, তাও Morris Janowitz* এর 
মতে বহুলাংশে  অবান্তব__বশেষত  Huntington-ss “রাজনীতিক 
নিরপেক্ষতা’ কথাটার ব্যবহার সৃপ্রযৃক্ত হয়নি। কারণ উদ্ারনগীতক 
গণতল্রের তত্ব অনুসারে সামাঁরক পেশায় যুক্ত ব্যান্তদের নিরপেক্ষ হতে 
হবে__অর্থাৎ তারা কোন রাজনগীতিক মতাদর্শের পক্ষ অবলম্বন করবে না ॥ 
faq রাজনশীতিক ধারার সঙ্গে এবং তার নিয়ম, অনৃশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে জাঁড়ত থাকবে ও তার প্রতি সার্বিক আনুগত্য প্রকাশ করবে ।*- তবে 
“রাজনশীতিক নিরপেক্ষতা" বলতে Huntington সামারিকবাহিন নিয়োগ, 
প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে এমন এক সমভাবাপন্ন ও সাযুন্যসম্পন্ন 
মূল্যবোধের প্রসারের কথা বলেছেন-__যা পরোক্ষভাবে সামারিকবাহিনীর 
মধ্যে মুল্াবোধগত  সমানতাকে প্রসারিত করে। তবে এই ধরনের 
সম-স্লাবোধনদ্পন্স পেশাদার ও রক্ষণশীল সামারকবাহিনী বিশেষত 


সাত 








উন্নয়নশীল দেশে কতখানি গঠন করা সম্ভবপর, সে ব্যাপারে চিন্তার 
অবকাশ আছে 1১ 

সাধারণত দেখা যায় যখন অসামারকগোচ্ঠী সামারকবাহিনীর 
্বার্থরক্ষার্থে অপারগ হয় অথবা নৈধ্যন্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাত ভেঙে পড়ে, তখন 
সামারক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে । অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ 
সামাজকগোম্ঠীর পাঁরচালন অক্ষমতা প্রকট হয়ে উঠলে, আধুনিকতায় 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিকবাহনীর মধ্যে অসামারক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা 
প্রবল হয়ে ওঠে ॥ বিশেষত অনুন্বত এবং উন্নয়নশীল দেশে সামারক 
বাহিনশর wise বহুলাংশে রাজনশীতিক বাবচ্ছার সঙ্গে তার প্রাতক্রিয়ার মধ্যে 
দিয়ে নির্ধারত mua সৃতরাত রাজনশীতক ব্যবস্থার অন্তর্গত সঙ্কট বা 
fate ঘাত-প্রাতঘাত, সামারিকব্ণীহনপীকে প্রভাবিত করে, ও তার চাঁরত 
নির্দিষ্ট করে ।১২ 

প্রচালত তাত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে, উদারনপাঁতক গণতা'ল্ক দেশসমূহের 
বাবস্থা অনুসারে সামাজিকগোম্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সামারকবাহনশীকে 
শাসকবর্গ সংরাক্ষিত শান্ত হিসাবে বাবহার করে । সামারকবাহনগর 
চাঁহদা বা অসন্তোষকে কোনভাবেই সমাজের বৃহত্তর চাহিদার সঙ্গে 
একাত্মকরণ করতে দেওয়া হয় না । উন্নত উদ্াারনশীতক গণতাল্রিক 
দেশসমূহে সামরিকবাহিনন কোন কোন ade নির্ধারণে সণামত ও 
প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করলেও মূল নিয়ন্্ণক্ষমতা অসামারকগোন্টীর হাতেই 
থাকে । সামারকবাহিনী বিশেষ করে acest নশীতনির্ধারণের ক্ষেতে, 
প্রাতরক্ষার ক্ষেত্রে এবং নিজেদের সৃযোগ-স্বধা আদায়ের ক্ষেতে তৎপর 
থাকে । 'কন্ব রাজনশীতক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা তাদের মধ্যে অত্যান্ত 
কম । এমনাক আমেরিকা, Tata, কানাডা ইত্যাদি উল্লত দেশসমূহের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা বায় যে, অনেক দেশেই অতগতে 
সামারকবাহিনঙ্ীনর্ভর রাজতন্য প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, পরবর্তীকালে 
সামারিকবাহনস অসামাঁরকগোষণ্ঠাঁর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয় । 

সামারকবাহিনশীর সঙ্গে সামাজকগোম্ঠীর সম্পর্ক ats আলোচনা 
করার আগে, অনুন্নত এবং লব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সামারকবাহিনপীর 
বৈশিষ্ট্য স্বজ্পপরিসরে পর্যালোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন । কারণ এই. 
সমন্ত দেশে সামারিকবাহিনীকে ক্রমাগত রাজনগীতিক ব্যবস্থায় গৃরুক্পূর্ণ স্থান” 
অধিকার করে নিতে দেখা যাচ্ছে । fase. বিশেষত অনুন্বত ও নব 
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স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামারকবাহনার সঙ্গে অসামারক তথা সামাজিক, 
গোষ্ঠীর পার্থকাও স্পষ্ট । এবং তৃতশয়ত, ইদাননং এই সমন্ত দেশে সামাঁরক 
অ্ার্থানের ঘটনা হামেশাই ঘটছে । 

তাছাড়া শিল্পোল্সত দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থার পাঁরপ্রোক্ষিতে 
সামারকবাহিনপর ভূমিকা ও উন্নয়নশীল বা অনুল্রত দেশের সাম'রকবাহিনশর 
ভাঁমকাকে একই পর্যায়ে ফেলে তুলনা করা ঠিক হবে না । উদারনগীতক 
গণতানন্মিক মূল্যবোধের প্রাতরুপের fete সামারকবাহিনশকে শৃধু একটি 
শান্তশালগগোষ্ঠী হিসাবে যদি বিবেচনা করা হয়, যা S. P. Huntington 
প্রশ্থখ করেছেন, তবে অনুল্রত দেশের বা উন্নয়নশীল দেশের সামারক- 
বাহিনীর বৈশিষ্ট্য ঠিকমতো বোঝা যাবে না । কারণ একথা বহুলাংশে 
সত্য যে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষত 1945 সালের পর যে cue 
সামারক অভ্যুত্থান ঘটেছে, অধকাংশ ক্ষেত্রেই তার জন্য দায়া অসামাঁরক- 
গোদ্ঠীর শাসনপারিচালনায় অক্ষমতা অথবা অসামারক এলিটদের মধ্যে 
অন্তকলহ । যে কোন দেশেই__তা সে উল্নয়নশখল, cane বা 
শিল্পোল্বত যাই হোক না কেন- _সামারিকবাহিনশীর ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য 
রাজনশীতির সঙ্গে তার ক্রিয়াপ্রাতক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় 1১৬ 

অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে  সামারকবাহিনণ 
সাধারণভাবে সর্বাপেক্ষা আধুনিকগোঘ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত । Lucian 
৬/. ৮৮৩১৯ মনে করেন সর্বাপেক্ষা আর্ীনকগোষ্ঠী হিসাবে রাজনগীতুক ও 
সামাজিক ব্যবস্থায় সামারিকবাহিনশর ভূমিকা কি হবে, তা বহুলাংশে 
নির্ভর করে সামারকবাহিনশর সদস্যদের মূল্যবোধের ওপর | সামারক- 
বাহিনগ তার মূল্যবোধের ভাত্ততে নিরপেক্ষ বা পেশাদার মনোভাবাপন্ন 
হতে পারে ॥ 

নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামারকবাহিনশ প্রধানত 
শিল্পোল্রত দেশগুলোর অনুকরণে এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের 
অভিজ্ঞতার ভান্তিতে গড়ে উঠেছে । ফলে একদিকে যেমন তারা আয্বানক 
বৈজ্ঞানিক সামরিক প্রকরণসমূহের দ্বারা সাঁক্জত, অন্যাদকে তেমনি পাশ্চান্রোর 
সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের মূল্যবোধগত পার্থকাও বিস্তর । যে সব 
দেশে সামারকবা?হনশর সদস্যরা মূলত নিরপেক্ষ, সেখানে সামারকবাহানশী 
রাজনদীতিক ব্যবস্থা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, একটি নিদিষ্ট গাণুর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকে কিন্তু নিরপেক্ষ আর পেশাদারণী মনোভাব যে সব সময় 


নয় 








একবর্সী মূল্যবোধ গড়ে তুলবে, তার কোন মানে নেই ॥ যদিও 5. P. 
Huntington-sS মতানৃসারে এই quis মধ্যে একটা নিশ্চিত সম্পর্ক 
রয়েছে । অনেক সময় পেশাদার মনোরন্তির প্রসার সামারকবাহনশকে 
ক্ষমতা দখলে প্রবুন্ধ করতে পারে ॥ এবং ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সামরিক 
প্রধানগণ সমাজ থেকে চিরাচারত মূল্যবোধের অবসান ঘটাতে ও আধুনিক 
মূল্যবোধ প্রাতন্ঠা করতে CUP হয় o এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সামারক- 
বাহন রাজননাতক ব্যবস্থায় এক সক্রিয় গোষ্ঠী হিসাবে যুক্ত থাকে । 

সামারকবাহিনঁকে অসামারক সরকারের নিয়ন্দণাধানে রাখার চেষ্টা 
প্রধানত পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে করা হয়। এই নিয়ন প্রিয়ার 
Temwhps প্রাতর্প অনুসারে, সামারকবাহিনণকে সমাজ [বিচ্ছিন্ন করে 
রাখার পারিবর্তে, বহু সামাজিক ও সরকার! ক্ষেত্রে সামরিক সচিবদের সক্রিয় 
ভামকা গ্রহণ করতে দেখা যায় । রাজনশীতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে সামারক 
সচিবদের এক গভীর যোগাযোগ থাকে ॥ ফলে সরকারণ ও সামারক 
গোদ্ঠীর উচ্চন্তরে কোন মুলাবোধগত পার্থক্য থাকে না । নৈর্ব্যান্তক 
প্রাতর্পের ক্ষেত্রে সামরিক ও অসামারক সদস্যদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক থাকে 
না। এই ধরনের ব্যবস্থায় সামারক সাঁচবদের কাজ প্রধানত : 

(s) সরকারা কাঠামোতে সামারকবাহনপর স্বার্থ উপস্থিত করা এবং 
্বার্থসাধনের চেষ্টা করা ; 

(২) সামারক নগীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজন মতো 
পরামর্শ দেওয়া ; 

(৩) সামারক ক্ষেত্রে সরকার সিদ্ধান্ত বান্তবায়িত করা । এ ধরনের, 
বাবচ্ছায় সামারকবািনশী সামাজিক ও রাজনশীতক. মতাদশ 
সম্পর্কে উদ্দাসীন থাকে । সামারিকবাহিন সরকারী নির্দেশ 
পেশাদার? দায়িত্ব হিসাবে প্রাতপালন করে ॥ 


সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করে তাকে রাজনশীতক ব্যবস্থার 





অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয় ॥ এই দ্বুটো িকল্পর মধ্যে কোন্টা শ্রহণযোগ্য__ 
তা নির্ভর করে রাজনশীতক ব্যবস্থার সামাগ্রক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক 
মূল্যবোধের ওপর ॥ 


সামারক ও অসাম'রিকগোম্ঠীর সম্পর্কের ধারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
রকম । তবে যেখানে সমাজের মোটামুটি নীচের স্তর অবধি গণতান্তিক 
মূল্যবোধকে পৌছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে, সেখানে সামারিক অভ্ভথখানের 
সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম ।* এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সামারকবাহিনীর 
প্রভাব বিদেশ নাতির ক্ষেত্রে বা প্রাতিরক্ষার ব্যাপারে দেখতে পাওয়া যায় ॥ 
Janowitz তিনটি প্রতির্পের সাহায্যে সামারিক-অসামারক সম্পর্ককে 
পর্যালোচনা করেছেন : 


(১) আভজাততান্তিক — (a) গণতান্মিক (৩) এককেন্ল্রক ॥ 


শিল্প বিপ্রবের আগে সাধারণভাবে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলোতে 
এই ধরনের সামারক-অসামারক সম্পর্ক দেখা যেত । সমাজের উগ্চবংশপয়রা 
তাদের আ'ভঙ্জাতোর অন্যতম সূচক [হিসাবে রাজনপীততে অথবা সামারক- 
বাহনগীর উচ্চপদ গ্রহণ করত, এমনাক অনেক অভিজাত পরিবারের এক 
সন্তান সামারকবাহনীতে যোগ দিত অনা সন্তান রাজনশীততে । এসব 
কারণে রাজনগীতক নগতিনির্ধারকদ্দের সঙ্গে সামারকবাহিনগর প্রধানদের 
কোন ম্ল্যবোধগত বা মতাদর্শগত পাৰ্থক্য ছিল না । S. P. Huntington 
একেই বিষয়শকৃত jane প্রতিরূপ (Subjective Contro! Model) 
হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । 

গণতা?ন্ঘিক প্রতির্পের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনশী ও অসামরিকগোম্তীর 
মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পদ্ট এবং সামরিকবাহিনীকে বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা 
নিয়ন্মণ করার চেণ্টা করা হয়, তবে এই ধরঃনর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 
WT হল এক শান্তশালণ গণতান্্ক সরকারস কাঠামো গড়ে তোলা, যা 
একাঁদকে যেমন সমাজে এক বিশেষ গণতাল্িক মূল্যবোধ প্রসারে সচেষ্ট 
থাকবে, অন্যদিকে তেমনি সামারকবাহননীর সদসাদের মধোও এক 
Pe su মূল্যবোধ গড়ে তুলবে ॥ বিধিবদ্ধ আইন সামারকবাহিনশীর 
ব্যবহারকে নার্দক্ট করে দেবে । সামারক সাঁচবরা পেশার ভিত্তিতে রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবে ৷ স্থৃতরাং স'চিবগণ সরকারের আদেশ কর্তব্য 
হিসাবে মেনে চলবে এবং পেশাদার হিসাবে যুদ্ধ করবে । 


এগার 
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গণতান্তক প্রতিরূপের কোন স্পঞ্ট এীতহাসিক উদাহরণ নেই ॥ বরণ 
এটাকে আমরা নৈর্যান্তক রাজনপীতক নশীত হিসাবে দেখতে পার । miae 
কালে গণত্যান্তক প্রাতর্প কিছু কিছু শিল্পোল্নত পশ্চিমের দেশে দেখতে 
পাওয়া যায়, বিশেষত যেখানে শান্তশালশ গণতান্তিক রাষ্টরব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত । 
শান্তশালশী গণতান্রিক রাষ্টব্যবন্থা ছাড়াও, রান্্রব্যবস্থার প্রাত সমাজের 
সাৰক আনৃগত্যও এই প্রতির্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য জরুরী ॥ 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অতশতের অভিজাততান্তিক প্রাতরূপ, 
এ্রাতহা?সক পরিবর্তনের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক প্রতির্পে পারিবর্তত হওয়ার 
পাঁরবর্তে সামাগ্রকতাবাদণ প্রাঁতরূপে পর্যবসিত হয়ে পড়ে UT এই ব্যবস্থায় 
সামারকবাহনশকে একদলীয় কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ 
করা হয় ॥ শাসকগোত্ঠী সমগ্র ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত উৎস হিসাবে আঁত 
সহজেই সামারিকবািনশকে নিয়ন্মণ করতে পারে । 

সামাগ্রকতাবাদী প্রতিরূপ যেভাবে জার্মানী বা ইতালশতে গড়ে 
উঠোঁছল, তাকে আমরা বহুলাংশে  je-utps — famen প্রাতর্‌পের 
আধ্বানকতম রূপ হিসাবে চক্নিত করতে "nia ॥ তবে এই বিষস্সশকৃত fane 
বাবস্থা কোন অবস্থাতেই সামারক ও অসামারক এলটদের পারস্পারক 
বোঝাপড়া বা সুল্যবোধগত সাযৃজ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। বরণ 
শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বা ক্ষমতাগত ep থেকেই এক শ্রেণীর সামরিক 
সচিব তাৎক্ষাণক সামাজিক পারবর্তনের প্রাতশ্রণত দিয়ে জনাপ্রয়তা অর্জনের 
চেক্টা করে, এবং সেভাবেই ক্ষমতা দখল করে তার সামাগ্রিক নিয়ন্তণ আরোপ 
করে ॥ বিশেষত রাষ্টরবাবস্থার এক সংকটাবন্থায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবচ্ছা 
গড়ে উঠতে দেখা যায় ॥ 

নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামারক-অসামারিক 
গোষ্ঠীর সম্পর্ক উপারউন্ত প্রতিরূপ অনুসারে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইসব 
দেশ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত না হওয়ার ফলে, 
আস্মানক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামারিকবাহিনীকে সামাজিক-রাজনগীতক ব্যাপারে 
অনেক বেশী সাক্রয় হয়ে উঠতে দেখা যায় । 

Janowitz নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সামরিক ও সামাজিক- 
গোষ্ঠীর সম্পর্ককে পাচটি প্রাতর্পের সাহায্যে আলোচনা করেছেন : 

(3) আভিঙ্জাততান্ত্িক ব্যান্জনির্ভর সম্পর্ক ; 

(২) আভজাততান্রিক দলনির্ভর সম্পর্ক ; 


বার 


© 


(৩) গণতান্বিক প্রতিযোগিতামূলক এবং আধা-প্রতিযোগিতামূলক 
সম্পর্ক ; 

(8) সামাজিক ও সামাঁরকগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতামূলক সম্পর্ক ; 

(a) সামারকবাহিনীর স্বৈরাচারিতা ॥ 


প্রথম তিনটে ক্ষেত্রে সামরকবাহিন' স্বনিয়ন্তিত অবস্থায় সামাজিক ও 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে । অভিজ্াততান্ত্রিক ব্যাক্তির সম্পর্কে 
সামারকবাহিনকে সার্বভৌমতার প্রতণক হিসাবে দেখা হলেও, রাজনগীতিক 
ক্ষেত্রে তার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না । আভজাততান্ত্রিক দলনিভ'র 
ব্যবস্থায় সংসদীয় প্রাধান্য সমগ্র রাজনশীতক বাবস্থার ওপর সৃপ্রতিষ্ঠিত 
থাকে, এবং সামারিকবাহনীীর প্রায় সামগ্তারকভাবে আধা সামারকবাহিন 
ও. খ্ুলিসবাহিনীকে গড়ে তোলা হয় ॥ অপরদিকে গণতান্ত্রিক 
প্রাতযোগিতাম্‌লক ঝ/বগ্ছায় উপানবোশক শাসনব্যবস্থার নুস্পন্ট প্রস্তাবের 
ফলশ্রণতস্বরূপ সামারকবাহিনীকে নিয়ন্তিত ও বিচ্ছিল্ল cie হিসাবে 
সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে 
রাখা হয় ॥ 

ইন্দোনোশআ, তুরস্ক প্রভৃতি বহু দেশে দেখা যায় সামাজিকগোহ্ঠী 
প্রত্যক্ষ সামারিক সহায়তায় রাজনগীতক ক্ষমতায় টিকে আছে, এবং ক্ষমতায় 
টিকে থাকার জন্যই সমাজের রাজনসতিকগোম্টীকে সামক্িকবাঁহিনীীর সঙ্গে 
সমঝোতা করে চলতে হয় ॥। পাকিস্তানেও cene পর্বে এই ধরনের 
সমঝোতা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সামারকবাহিনস সামাজক- 
গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়, এবং 'সামগ্লিক টপ্বরাচার" প্রতিষ্ঠা 
করে ॥ থাইল]াণ্ড, ঈাঁজপ্ট, সুদানের ন্যায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একথা 
প্রযোজ্য । 

তবে একথা অনেকে মনে করেন যে অনুন্নত বা উন্নয়নশশল দেশে 
আধ্নিকাীকরণের প্রতিশ্রুত দিয়ে সামারিকবাহনশ ক্ষমতা দখল করলেও, 
অনেক ক্ষেত্রেই তারা সেই শ্রাতশ্রণত রাখতে পারে না । এর কারণ ক্ষমতা 
দখলের পর সামারকবাহিনশ উপরিজ্তরে কঠোর নিয়মানৃবার্ভতা প্রতিষ্ঠা 
করলেও সমাজের নিগ্শ্ুরের স্বাভাবক আনুগত্য তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
লাভ করে না । তাছাড়া সৃনি্দিষ্ট উন্নাতমূলক পারকল্পনার অভাবও 
তাদের মধ্যে দেখা যায় ॥ ইদান'ীং দেখা যাচ্ছে, যে সব দেশে সামাঁরক- 


তের, 








বাহন ক্ষমতা দখল করেছে, সেখানে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সেই 
ক্ষমতার সামাজিক স্বীকৃতির ভাত্তকে xq করার চেঞ্টা করছে । 

আবার ক্ষেত্র বিশেষে এও দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সামারক নেতাগণ 
অনেক সময় ?শল্পোল্রত বা সামাঁরক জোটের নেতৃচ্ছানপয় উন্নত দেশের চাপে 
পড়ে iata অনুষ্ঠিত করতে বাধা হচ্ছে॥ কারণ তাদের ক্রমবার্ধত 
আর্থনশীতক নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে তাদেরকে উন্নত দেশের বিবুদ্ধাচরণ 
করতে দিচ্ছে না । তাই গণতান্ত্রিক আবরণ বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য 
নর্বাচনের প্রহসন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু সামাগ্রিক নিয়ন্মণ আরোপ করে এই 
নির্বাচনের ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে । 

নব-স্বাধীনতাপ্রাগ্ড দেশগুলোতে সামরিক ও সামাজকগোম্ঠীর মধ্যে 
সম্পর্ক কিরকম হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে zelo দেশের আ-সাংস্কৃতিক 
ও সামাজিক ইতিহাসের ওপর ॥ যার ভিত্তিতে উপারিউন্ত পাটি প্রাতর্প 
নির্ণয় করা হয়েছে । সাধারণত নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে রাজনগীতিক 
ও সামাজিক ক্ষেত্রে সামারকবাহিনশর ভামকা ও তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক 
কয়েকটি বৈশি্ট্ের নিরিখে নির্ধারিত হয়। যেমন কোন কোন দেশে 
সামারিকবাহিনপকে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ বা [হিংসাত্মকক ঘটনা দমনে ব্যবহার 
করা হয়, এবং সেক্ষেত্রে স্বরাধ্রীর নণীতানরধারণে সামাঁরকবাহিনীর একটা 
বিশেষ ভূমিকা থাকে ॥ এছাড়াও নব-স্বাধীনত। প্রাপ্ত দেশসমূহে সমাজের 
একটা বিশেষ [শাক্ষিত ব্ধজশবশ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে সামারক সচিবদের 
নিয়োগ করা হয়। এবং তাদেরকে আধুনিক প্রশিক্ষণের দ্বারা পেশাগত 
ভাবে যোগ্য ব্যাস্ত হিসাবে গঠন করা হয় । প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলত 
জাতীয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। ফলে অনেক 
ক্ষেত্ৰে রাজনীতিক শাসকদের মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের মূলাবোধের কোন 
পার্থক্য থাকে না । অন্যদিকে সামরিকবাহিনীর Tagus সদস্যদের সমাজের 
মধ্যবিস্ত, fas মধ্যবিত্ত বা নিয়াবন্ত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হয়। এর 
ফলে বাহনীর ages সদস্যরা আঁত সহজেই উচ্চাবস্তের রাজনগীতক 
নেতৃত্বকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় । তবে আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেতে 
প্রাশক্ষণজাত শৃঙ্খলার জন্য তারা সামারকবাহনণীর উচ্চ পদস্থদের কর্তৃত্ব 
নেনে নেয় ॥ এ ক্ষেত্রেও সামাজিক শ্রেণীগত বিভেদ একটা সক্ৰিয় উপাদান ॥ 
S. E. 82৩5১ 35. P. Huntington?? নব-স্থাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে, 
ইপানশং সামারক হস্তক্ষেপের প্রবলতাকে লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন যে, 





এই সমন্ত দেশগুলোতে রাজনদীতক ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ 
যত না সামারক তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক । সামারক ও সামাজিক 
গোদ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকলেও, অনেক সময় সামাজিক ক্ষেতে 
রাজনীতিক কাঠামোর দুবলতাই সামারিক অভ্ুত্থানকে দ্বরান্িত করে ॥ 
রাজনশীতক কাঠামোর এই দুর্বলতার কারণ বহু হতে পারে ॥ তবে রাজনপাতিক 
ব্যবন্থায় যখন অযোগ্যতা, qs ও অবৈধ কার্যকলাপ ইত্যাদি অত্যাধিক 
বদ্ধ পায়, তখন জনসাধারণই পরোক্ষভাবে সামারক অভ্ভুখান আকাঙ্ক্ষা 
করে । এবং সামারক শাসনব্যবস্থা প্রগতন্ঠিত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে 
সমর্থন করে__-কারণ আশ পরিবর্তনের আশায় তারা অন্য কিছু আর চিন্তা 
করতে চায় ATI 

fiesta অধিকাংশ উদারনগীতক গণতান্তিক দেশে সামিকবাহিনগকে 
গড়ে তোলা হয় জাতীয় স্বার্থের অন্যতম রক্ষক হিসাবে । এবং জাতীয় 
স্বার্থ ও পররাশ্ট্র আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে সর্বাপেক্ষা 
সচেতন ও cen গোষ্ঠী হিসাবে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে তাদের 
মূল্যবোধ ভিন্ন প্রকাতির হয় । ম্ল্যবোধগত পার্থক্য সামরিক ও সামাজিক- 
গোষ্ঠীর মধো সুস্পন্ট হওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারণ GUT 
জনগণের পরোক্ষ সমর্থন হারালেও সামারকবাহনী জনগণের প্রত্যক্ষ 
সমর্থনের অভাবে সরকারণ ক্ষমতা অধিগ্রহণ করতে সমথ হয় না। সুতরাং 
এক্ষেত্রে সরকার ও সামারকবাহিনীর মধ্যে জনগণ এক প্রত্যক্ষ ভূমিকা 
পালন করে ॥ 


সমাজতন্ত্র, সামরিকবাহিনী ও রাজনীতি 

তৃতশয় বিশ্বে সামারক অভ্ার্থান আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ॥ এমন 
ক ক্রমান্বয়ে সামারক অভ্যুত্থান একটা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে পড়ছে । 
তবুও সামারক merat কারণ নির্ণয়ের ইচ্ছা আরও বেশী করে গবেষকদের 
নাড়া futu চলেছে । 

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সামারকবাহনশীকে এক ভিন্নতর দৃণ্টিভঙ্গীতে 
দেখা হয়, যা বহুলাংশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত | বিশেষত 
সমাজতান্ত্রিক দেশে রাজনশীতর অন্যতম সক্রিয় অংশ হিসাবে সামরিক 
বাহিনী অবস্থান করে ॥ এবং একটি মতাদর্শের দ্বারা তাকে নিয়ন্তণ করা 
ami এই মতাদর্শই বৃহত্তরভাবে রাজনশীতক ও সামাজিক জশীবনকেও 


পনর 








নিয়ন্্ণ করে ॥ ]. Von. Doorn'? এ প্রসঙ্গে কতকগ্বাল পদ্ধতির উল্লেখ 
করেছেন : 


কে) সনিবণচিত নিয়োগ পদ্ধীত : সামগরিকবাহিনকে নিয়োগের 


খে 


গে) 


ক্ষেত্রেও তাদের সামাজিক আর্থনশীতক শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন 
থাকা হয়। তিনি একটি পাঁরসংখ্যানের দ্বারা দোখয়েছেন, 
1960 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের অর্ধেক সামারক 
সাঁচব, রাশিআর দুই-তৃতীয়াংশ, পূর্ব জার্মানীর চার-পণ্চমাংশ 
সামারক সাচবের পাঁরবারিক প্রেক্ষাপট ছিল শ্রামকশ্রেণীজাত । 
এ ছাড়াও বিভিন্ন পদ থেকে দ্রুত পদোন্নতির সম্ভাবনা, সরাসাঁর 
সাঁচব পদে না নিয়োগ করা এবং একটি স্থানার্দদ্ট মতাদশে 
আচ্ছাশশীলতাও নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিগণিত হয় । 


মতাদর্শের দ্বারা গুভ/বিতকরণ : সাধারণত প্রায় সমন্ত সামারক 
সচিবই হয় প্রাতষ্ঠিত রাজনীতিক দলের সদস্য নতুবা সমর্থক । 
এছাড়াও সামারক কলাকৌশল শিক্ষাদানের প্রাতিষ্ঠানগূলোও 
ব্যাপকভাবে মতাদর্শের গুচারকার্ষ চালায় । 


রাজনীতিক দলের অনপ্রবেশ : সামারকবাহিনশকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে রাজনশীতক দলের অনৃবর্তশী করে রাখা হয় । এছাড়াও 
রাজনশীতক দল, বিভিন্ন আধা-সামারক বাহনপ এবং সশস্ত্র পুলিস 
বাহিনীকে 'নয়ন্পণ করে ॥। সমাজতাদন্তিক দেশসমূহে সামারক 
বাহনশকে সমাজগঠনে সাহাযাকারণ শক্তি [হিসাবে দেখা হয় । 


সমাজতান্তিক দেশসমূহে সামিকবাহিনীর গঠন পদ্ধতি অপেক্ষা 
অক গ্ৃবৃত্বপূর্ণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গশীতে সামারিকবাহননীর ভূমিকা অনুধাবন 


করা ॥ 


কারণ তা আমাদের সমাজতান্তিক দেশে সামারকবাহিনপ গঠনের 


পদ্ধীত অনুসরণে সাহায্য করবে € এ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বৃদ্ষিগ্রাহ্য 
আলোচনা Jack Woddis ভার Armies and Politic? গ্রন্থে করেছেন ; 


যা এই 
পারে ॥ 


ব্যাপারটাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গবেষকদের সাহায্য করতে 


রাজনশীতিক ক্ষমতাকাঠামোয় সামারকবাহিনীর ভূমিকা পর্যালোচনার 
ক্ষেত্রে রাজনগীতিক ক্ষমতার প্রকৃতি অনুধাবন করা প্রয়োজন, তা না হলে 








সামাগ্রক রাজনপীতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সামরিকবাহিনসর সতত পরিবর্তন- 
শীল ভামকাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারব না ॥ কারণ আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন সামারিকবাহনীী সামগ্রিক রাজনশীতক ব্যবস্থারই 
অংশাবশেষ-__কোন নিরপেক্ষ বা বিচ্ছিন্ন অংশ নয় 1২৭ সাধারণত উদার- 
নগীতিক গণতাল্লিক ব্যবস্থা ও পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের পদ্ধাত 
অনুসরণকারণী অনুন্নত বা নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে সরকারণ ব্যবস্থা 
কিংবা সংসদকেই রাজনশাতিক ক্ষমতার চরম আধার বলে মনে করা হয়। 
এর বিরোধিতা করে কিছু কিছু আত বাম-ঘে"বা রাজনশীতিক দলগুলো মনে 
করে যে সামারক ক্ষমতাই শ্রেণীশাসনের অন্যতম উৎস এবং সংসদণয় প্রথা 
বা সরকারণ ব্যবস্থার বিন্দ্বমান্র বিরোধিতাকে শাসকশ্রেণী বিনা 'দ্ধধায় 
সামরিক সহায়তায় নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে ॥ feq একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে এই বিশ্লেষণ সরলনকরণ দোষে Q9 একাঁদক থেকে, 
রাজনগীতক সিদ্ধান্ত অনুসারে অনাকে বশশভৃত বা অনোর আনুগত্য অথবা 
অনোর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই রাজনশীতিক ক্ষমতা । এই ক্ষমতা 
শাসকশ্রেণী বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে ॥ এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষেতে 
সামারকবাহিনণ শাসকশ্রেণীর অন্যতম সহায়ক শান্ত । ক্ষমতা প্রয়োগের সমন্ত 
প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে শাসকগোষ্ঠী শেষ অস্ত্র হিসাবে সামারক শান্তকে 
ব্যবহার করে । অর্থাৎ সামারক শাঁপ্ধকে যদি আমরা রাষ্বরশান্তর একক 
উৎস হিসাবে মনে করি, তবে আমাদের ভুল হবে | 

মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসারে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কই রাজনশাঁতক 
ক্ষমতার অন্যতম উৎস । এবং আর্থনীতিক ভিত্তিই রাজনশীতক পাঁর- 
কাঠামো নির্দি্ট করে । এই রাজনীতিক ক্ষমতা [িনভাবে প্রয়োগ করা 
হয়। প্রথমত, সমাজস্ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অভ্যাস, প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস 
ইত্যাদির ওপর নিয়ন আরোপ করে আপাত [বিরোধিতার মধ্যে একমত্য 
সৃষ্টির প্রয়াস করা হয় ॥ দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায় প্রতিষ্ঠান, সংসদ ইত্যাদির 
এক বিশেষ নিরপেক্ষ ভাবসুর্ত গঠন করে তার মধ্যে সাংবিধানিক কাঠামোকে 
সামনে রেখে 'শ্রেণীনরপেক্ষ' শাসনব্যবস্থার মূল্যবোধের বাতাবরণ সৃষ্টি 
করা হয়। তৃতীয়ত, আর্থনশীতক ব্যবস্থায় ব্যস্তিগত মালিকানাকে 
আইনানুগ স্বীকতি জানয়ে তার প্রাধান্য সামাজক ক্ষেত্রে বিস্তার করা হয়, 
এবং ব্যান্ধগত অধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মনে রাষ্ট্রশান্তির প্রত 
আস্থাভাব সণ্ডার করার চেষ্টা করা হয়। রাণ্ট এই ধরনের মূল্যবোধ 


সতর 
x 





গঠনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন [বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে 
থাকে, অন্যাদকে তেমানি quere রাজনশীতিক প্রথা প্রতিষ্ঠা করে গণতান্হিক 
মুলাবোধকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস করে । অবশ্য রাষ্ট্র যখন 
কোন বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ সময়ে কোন সংগঠিত বিরোধিতার সম্মুখীন 
হয়, তখন বলপ্রয়োগকারণ [বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য তার পক্ষে জনুরণ হয়ে 
পড়ে, যার মধ্যে সামারকবাহিনপ অন্যতম । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
সাধারণ অবস্থায় সমাজের মানুষ আঁত সহজেই বিশ্বাস করে যে পুলিস, আধা 
সামারকবাহিন বা সামাঁরকবাহিন ইত্যাদি মূলত তাদেরই স্বাথ 
সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত ॥ এই স্বার্থ একদিকে তাদের ব্যান্তগত nd, 
যার উদ্ভব সাংবিধানিক কাঠামোয়, অন্যদিকে বৃহত্তর জাতাঁয় স্বার্থ, যার 
উদ্ভব জাতশয়তাবাদ বা জাতীয় রাষ্তর সংক্রান্ত মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে । এই 
ধরনের মুলাবোধ শ্রেণীবভত্ত সমাজে রাস্ট্রবাবস্থার স্থাঁয়ত্বের পক্ষে 
অত্যন্ত qat । 

স্বৃতরাং ard যতাঁদন পর্যন্ত জনমতের স্বাককাত ও বলপ্রয়োগকারণ 
সংস্ছাসমূহকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ঘণ করতে পারে ততদিন পর্যন্ত তার পক্ষে 
ক্ষমতা করায়ন্ত রাখা অত্যন্ত সহজ হয় । এমনকি অনেক দেশে রাণ্টরশান্তি 
সামারিকরাহিনশী নিরপেক্ষে কোন face শান্তশালশী সামাজিকগোণ্ঠীর 
সহায়তায় ক্ষমতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্র অবশাই শুধু 
বলপ্রয়োগের সাহায্যেই তার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না, ক্ষমতা বজায় 
রাখার জন্য বলপ্রয়োগ ছাড়াও আনুগত্য দরকার । এবং তার রাজনীতিক 
ক্ষমতার অন্যতম GU হচ্ছে এই আনহ্গত্য ॥ স্বৃতরাং সামাজিক তথা 
রাজনীতিক পরিবর্তনের জন্য "qp বলপ্রয়োগ বা হিংসাত্মক বিপ্রবই যথেঞ্ট 
নয়, তার আগে দরকার একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে যৌথমত গঠন, 
করা ও একটি সংগঠন গড়ে তোলা, যা ক্রমান্বয়ে বৈপ্রাবক পারবর্তনের 
সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে । মনে রাখা দরকার, কোন রাষ্্ই বলপ্রয়োগের 
মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে না। যে কোন অবস্থাতেই ক্ষমতা বজায় 
রাখতে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রয়োজন হয় । এমনকি ফ্যাসিস্ট রাচ্টেও 
একটি মতাদর্শ ছিল । একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্র তার একক প্রচেষ্টায় ক্ষমতা 
বজায় রাখতে পারে না। সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন শ্রেণী ও 
রাজনশীতক শব্তিসমূহের মধ্যে সমকঝোতামূলক সম্পর্কের । এবং বিভিন্ন 
শ্রেণীর সাহাযোই সে তার স্থায়িত্ব বজায় রাখে । যেমন গ্রামসির বস্তব্য 











থেকে আমরা জানতে পারি যে 1917 সালে বিপ্রবের প্রাক্কালে রাশিআর 
শাসকগ্রেগী অন্যান্য শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র একক 
গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল__যার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগ 
ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না॥ সুতরাং গ্রামীসর মতে তখন দরকার 
ছিল একটি বৈপ্লাবক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই ছোট শাসকশ্রেণণটিকে 
ধাক্কা মেরে অপসারিত করা P^ অতএব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
যখন জোরদার হয়ে ওঠে, যখন শাসকশ্রেণীর ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা ও 
শ্রামকপ্রেণীর একতা একই সঙ্গে বেড়ে চলে, তখন রাষ্টরশবন্তি তার ক্ষমতা 
বজায় রাখার জন্য শেষ অস্ত হিসাবে সামারকবাহনপর চণ্ডশন্তিকে 
ব্যবহার করে । 

স্বতরাং একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে রাষ্ট্র যে-কোন অবস্থাতেই 
Aq সামরিকবাহিনশর শান্তর ওপর নির্ভরশীল । লোনিনের মতে রাষ্ট্র তখনই 
AN তার বলপ্রয়োগকারণ সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে যখন সে তার [নজর 
দ্থায়িত্বের স্বার্থে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর 
প্রয়োজনীয়তা থাকে ততক্ষণই সে এটাকে ব্যবহার করে । তাছাড়াও, 
বলপ্রয়োগকারণ সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করার সময়েও এগুলোর ওপর রাষ্ট্র 
সার্ক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বহাল থাকে । অর্থাৎ এগুলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে 
ও নির্দোশত পথে ব্যবহৃত হয়। স্ৃতরাং রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগকারণ 
সংস্থা এই কথাটার শব্দগত অর্থ অনুধাবন করার চেয়ে এর অন্তার্নহিত অর্থ 
অনুধাবন করাই যুক্তিযুক্ত । তাহলেই রাষ্টীবাবস্থায় সামরিকবাহিনগর 
ভূঁনিকাকে আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারব d 

সামারিকবাহিনী অপরাপর সামাজিকগোণ্ঠীর মতই একটি বিশেষ 
শ্রেণীচারত্রের ভিত্তিতে গঠিত হয় ॥ তাই তাকে সমাজানরপেক্ষ রাষ্ট্র 
শান্তির ‘যন্' হিসাবে দেখা ঠিক নয় । সামারকবাহনশর নিয়তন 54 
মধ্যাবস্ত, নিয়-মধ্যবিস্ত বা নিয়াবন্তের লোকেদের নিয়ে গঠিত হলেও, 
উচ্চন্তরের সিবগণ আর্থনপীতক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণী বা উচ্চবিস্তের মধ্যে 
থেকেই Teqm হন । এবং কড়া অনুশাসন-পরক্রিয়া অনুসারে নিয়তন a 
উচ্চতম জ্তরের নিয়ন্তণে থাকতে বাধ্য হয়, মূলত উচ্চন্তরের সচিবদের সঙ্গে 
বাজনশীতক শাসকদের কোন মুল্যবোধগত পার্থক্য থাকে না। তাই রাষ্ট্র 
যতাঁদন তার এই শক্তিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে ততাঁদন তার 
স্থায়িত্ব fqq হওয়ার কোন সপ্তাবনা থাকে না । অনেক লমাজবাদশ লেখক 
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মনে করেন যে, যতক্ষণ না সামরিকবাহিনর একটা অংশের সক্রিয় সাহায্য 
পাওয়া যায় ততক্ষণ বিপ্রুবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে ।২* এই কথাটা বিশেষত 
25th April 1974-4 পোতুগালে ফ্যাঁসবাদণ সরকার উচ্ছেদে সামারিক- 
বাঁহননর ভূমিকার দিকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে । তবে একথার সত্যতা 
দনয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে (( কারণ এক্ষেত্রে সামারকবাহনণীকে মূলত 
সমাজাবাচ্ছিল্ন একটা শান্ত হিসাবে দেখা হচ্ছে, রাষ্ট্র ও সমাজের বাইরে 
যার একটা স্বতন্য, স্বাধীন wis. আছে ॥ কিন্তু একথা ঠিক নয়। বরণ, 
সামারকবাহিনশ হল শাসকশ্রেণীর দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ শক্তিগোৎ্ঠা, 
যা শাসকশ্রেণীকে তাদের রাজনশীতিক ক্ষমতা এবং উৎপাদন বাবচ্থায় কর্তৃত্ব 
জাঁইয়ে রাখতে সাহায্য করে । অতএব [বিশেষ অবস্থায় সামারকবাহিনগ 
তার শ্রেণীচারতর অনুযায়ী বিপ্রবে অংশ গ্রহণ করে, অথবা শাসকশ্রেণণীর 
সাহায্যকারী শান্ত হিসাবে aT দমন করতে চেষ্টা করে । অবশা তৃতীয় 
বিশ্বের নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে অবস্থাটা একটু পৃথক্‌, কারণ, 
সেখানে জনগণই জাতীয় qs আন্দোলনের স্বার্থে সেনাবাহিনখ গঠন করে 
এবং সাগ্রাজাবাদণ শান্তির সঙ্গে লড়াই করে ॥ 

সামারক অভ্াত্খানকে অনেকে রাস্ট্রশান্তর fane 'অক্ষমতা" হিসাবে 
ব্যাখ্যা করেন ॥ কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ যত না সামারক তার 
চেয়ে অনেক বেশশী সামাজিক ও রাজনশীতিক ॥ সুতরাং সামারকবাহিনশ 
areis বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত Rep বা অন্য এরুপ ব্যাখ্যা একটি 
antews ও সরলণকৃত বন্তব্য। কারণ সামরিক রাণ্টরশান্ত সময় বিশেষে তার 
ভারসাম্য বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেও তাকে স্থায়িত্ব রক্ষার, 
প্রধান অস্ত্র হিসাবে সব সময় ব্যবহার করতে পারে না । রাণ্যশান্তর মূল 
উৎস একাঁদকে যেমন বিভিন্ন রাজনশীতিক শান্তর মধ্যে সমঝোতা, অন্যদিকে 
জনগণের আনুগতা ॥ এই দুটোর স্থায়িত্ব বিনষ্ট হলে, সামারক অভ্ভ্যত্থানের 
সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে ॥ 

q ধরনের রাজনশাতক উপাদান সামারকবাহিনপীর ভূঁমিকাকে নির্ধারণ 
করে ॥ প্রথমত, সামরিকবাঁহিনগ নিরপেক্ষে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে 
রাষ্ট্রের রাজনশীতিক সম্পর্ক, রাজনীতিক স্থায়িত্বের অন্যতম উৎস ॥ এবং 
এই সম্পর্কই রাষ্ট্র কর্তৃক সামরিকবাহিনকে ব্যবহার করার সম্ভাবনাকে 
fame করে । এছাড়াও রাষ্রশান্তর  mg* বিভন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের 
স্বার্থগত এক্য বা অনৈক্য সামারকবাহনণর ভূমিকাকে নির্ধারণ করে। 


xs  &522. 5 
০4৭5 1302৬ 2434 


০৯০০০... 








রাষ্্বাবহ্থার মধাচ্ছ শান্তিসমূহ বহক্ষেতরে ez উন্নতি বা স্থিতাবন্থা আনার 
জন্য সরাসা'র সামারিকবাহিনণীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে d 

প্রায় সমন্ত দেশেই সামারকবাহিনণীকে আপোঁক্ষকভাবে শ্রেণপানরপেক্ষ 
শান্ত [হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় ॥ এর সাহায্যে রাষ্্শন্তিও তার 
নিরপেক্ষতার ভ্ঞাবমূর্ত বজায় রাখতে চায় ॥ বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সমাজাবাচ্ছিলর 
ব্যারাকের মধ্যে আবদ্ধ রেখে সামারকবাহিনণর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার 
চেস্টা করা হলেও, সামারিক সদস্যগণ পরোক্ষভাবে Gef ও সামাজিক 
ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় ॥ রাস্টরশান্তর দ্বারা সামারকবাহিনশকে সচেতন- 
ভাবে এই প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা সম্ভবপর নয় । এমন je সমাজের বিভিন্ন 
শ্রেণীর সমন্বয় বা বিরোধিতার দ্বারাও সামারকবাহিনণ প্রভাবিত হয়ে থাকে ॥ 
তাই area iem প্রক্রিয়ার কোন একটি নির্দক্ট জুরে শাসকগোষ্ঠী 
কোনভাবেই সামারকবাহনণর ওপর তার Paar বজায় রাখতে পারে না ॥ 
যেমন 1964 সালে সুদানে জেনারেল এঢাবোড সামরিকবাহিনশকে 
কোনভাবে ধর্মঘটরত বিপুল জনসংখ্যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে পারেন 
fa! আবার 1984 সালে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে 'ীবাচ্ছিল্সতাবাদশ 
আন্দোলনের পাঁরণতিস্বরূপ "পাঞ্জাব বাহিন'-র একাংশ (বিদ্রোহী হয়ে 
উঠোছিল ॥ কিন্তু সামাজিক ও রাজনখাতক ক্ষেতে রাষ্ট্রশান্ত অন্যান্য শ্রেণীর 
সঙ্গে রাঙনপীতক সমঝোতা প্রাতণ্ঠায় সমর্থ হয়েছিল বলেই, সেই একাংশকে 
বিচ্ছিন্ন করে সামারক আইন ভঙ্গকার হিসাবে শান্ত দেওয়া সম্ভবপর 
হয়েছিল । সুতরাং সামারিকবা?হনগ সম্পর্কে বাম-মনোভাবাপল্ল চিন্তাবিদূদের 
এরূপ একটা সদর্থক ধারণা গড়ে ওঠা দরকার যে সামারকবাহিনস "pq 
রাষ্্শাপ্তর যল্য নয়, তাদেরও একটা নিজস্ব সামাজিক পাঁরাপ্রোক্ষিত আছে । 
তাই এটা অনস্বীকার্য যে আধ্বানক সমরাদ্তে স্জিত ও uae 
প্রশিক্ষণে শিক্ষিত সামারক সদস্যগণ বিপ্লবের এক উপযুক্ত সাহায্যকারণী 
শান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে ॥ 

পশ্চিমের শিল্পোল্সত দেশের শাসকরাও সামারকবাহিনীর এই সদর্থক 
ভামকার e যথেষ্ট সচেতন । তাই সামাঁরকবাহিন' নিয়োগ, পদোল্নীতর 
ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও গণতান্তিককরণের 
প্রচেষ্টা করা হচ্ছে । তাছাড়াও সামারকবাহিনশকে শান্তশালণ চাপসৃ্টিকারী 
গোষ্ঠী হিসাবেও অনেক দেশে প্রাধান্য দেওয়ার এবং এমন এক মূল্যবোধের 
প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সামারকবাহিনীর সদস্যরা একদিকে 


৩১ Qvo একুশ 


e 


যেমন নিজেদের জাতীয় সার্বভৌমতা রক্ষার অন্যতম অগ্রণীবাহন হিসাবে 
মনে করে, অন্যদিকে নাগাঁরক স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে নিজেদের গণ্য 
করে । এইরূপ মূলাবোধের সম্প্রসারণ হেতু সমাজের মধ্যবিত্ত ও [ag 
মধ্যাবস্ত Quel সামারকবাহিনশকে এক ভিন্নতর দৃষ্টভঙ্গতে দেখতে আরম্ভ 
করেছে | অন্যাদকে সামারকবাহিনীও আরও প্রত্যক্ষভাবে Talem 
সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারছে । ফলত এক 
বিশেষ পাঁরস্ফিতি ও সময়ে সামারিকবাহিনন বৃহত্তর জনগণের সাহাযাকারণ 
শান্ত হয়ে উঠবে না রাম্্িশান্তর স্থাযিত্বের সহায়ক হয়ে উঠবে, সেইটেই হল 
প্রশ্ন । যদিও সামারকবাহনশর মধ্যে গণতান্রিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রসার 
তাকে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণতন্বের অগ্রণীবাহিন হিসাবে প্রাতাণ্ঠিত করছে ৷ 

তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত এবং নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সাগারিক- 
বাহিনণর ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বহু গবেষক মার্কস ও এপ্গেলস্‌- 
এর বিভিন্ন বন্তবোর উদাহরণ fuc প্রমাণ করার COST করেন যে, তৃতায় 
বিশ্বে কোন কোন ক্ষেত্রে সামারকবাহিনন তার স্বাধীন ভূমিকাসহ রাজনপীতিক 
ব্যবস্থায় এক বিশেষ গোম্ঠী হিসাবে সক্রিয় ॥২* কারণ জনগণই জাতায় qs 
আন্দোলনের স্বার্থে, ও congregare শান্তর বিরদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
সামারকবাহিনণীকে গঠন করে এবং যুদ্ধ পাঁরচালনায় তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া হয় । এর অন্যতম উদাহরণ বাংলাদেশ । যা হোক, এর ফলে 
সামারকবাহনপ আরও সক্রিয়ভাবে রাজনশীতর সঙ্গে quy থাকে, এবং 
রাষ্ট্শান্তির exam দুর্বলতা বা শিথখিলতার সুযোগে সামারক অভ্যুথান 
ঘটিয়ে রাজনপীতিক ক্ষমতা দখল করে । এই সমন্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে সমঝোতাম্লক সম্পর্ক গড়ে না ওঠার ফলে শাসকশ্রেণীর কোন 
গোষ্ঠীই স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে রাজনপীততক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না । তাই 
সামারকবাহিনগও অতি সহজেই এক 'নয়ন্্রণমুন্ত গোষ্ঠী হয়ে পড়ে ॥ এই 
ধরনের সরলকরণের সাহায্যে বহু গবেষক তৃতীয় বিশ্বের রাষ্্রসসূহের ঘন 
ঘন সামারক অভ্যুত্থানের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন ॥ 

মার্কস ও এঙ্গেলসের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত লেখাগুলো ২* যাঁদ 
আমরা পর্যালোচনা কারি তাহলে দেখব যে বখন সমাজে শ্রেণী বিরোধিতা 
চরমে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে পূর্ণ মিলনের অযোগ্য হয়ে শ্রেণীগুলো পারস্পারক, 
শত্ৰু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন আর্থনসীতিক প্রভৃত্বকার' শ্রেণী ক্ষমতা দখল 
করে এবং সেই ক্ষমতার সাহায্যে শ্রেণী বিরোধিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের 








কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে । স্থৃতরাং sdb এবং তার অন্তর্গত সামরিকবাহনশ 
কখনই শ্রেণীগতভাবে নিরপেক্ষ শান্ত হতে পারে না। যাঁদও এই শাক্তিটিই, 
এঙ্গেলসের মতে, সমাজ থেকে আপাত 'বাচ্ছল্নভাবে সমাজের ওপর তার 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ॥ তবুও এটা সামাজিক শ্রেণীনিরপেক্ষ কোন শান্ত 
নয়। বরণ সামারকবাহনশী হল শাসকাশ্রেণীর দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ 
শান্তিগোষ্ঠাঁ, যা শাসকশ্রেণীকে তাদের রাজননীতিক ক্ষমতা এবং উৎপাদন 
ব্যবস্থার কর্তৃত্ব জইয়ে রাখতে সাহায্য করে ॥ 

অবশ্য কোন বিশেষ সময়ে সামারকবাহিনশর স্বাধীন ভুমিকা দেখা 
গেলেও যেতে পারে ॥ সমাজ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে, অর্থাৎ দঁটি আর্থনীতিক 
ব্যবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে সামিকবাহিমন স্বাধীন শান্ত হয়ে উঠতে পারে ^ 
কিন্তু এরকম অবস্থাতেও সামরিকবাহিনশী রাজনপীতিক ক্ষমতা দখল করেও 
কোন সময়েই সমাজের প্রভৃত্বকারণ শ্রেণীস্বাথের বির্দ্ধে কোন কাজ করতে 
পারে না। কারণ প্রথমত, যে সমাজের মূল [ভাত বাস্তগত মালিকানাকে 
কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে. সেখানে সামারকবাহনশকে প্রধানত শ্ছিতাবচ্ছা 
বজায় রাখার শান্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয় । তাই ক্ষমতা দখলের পরও 
সামারকবাহিনগর মূল উদ্দেশা থাকে সমাজে স্থায়িত্ব প্রদান করা । দ্বিতীয়ত, 
বিশেষ কোন অবস্থায় সামারকবাহনশ ক্ষমতা দখলের পর, হয় তারা 
প্রাতিষ্ঠিত উৎপাদন বাবস্থাকে শান্তশালশ করার চেষ্টা করে, অথবা তা ভেঙে 
দেয় । যে-কোন অবস্থাতেই তাকে সরকার তথা রাষ্ট্রের সমন্ত পাঁরচালন 
দায়িত্ব গ্রহণ করার পর একদিকে যেমন বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করে সামাজক-আর্থনশীতক নীতি গ্রহণ করতে হয়, অনাদিকে তেমনি 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাকে একটা নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ করতে হয় । এই 
সমন্ত গৃহণত adim বা কার্ধপদ্ধাতর মধ্যে দিয়েই তার দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণী- 
চাঁরত্রের চিতটা পাঁরৎকার হয়ে ওঠে Pn 

সুতরাং সামারকবাহিন ক্ষমতা দখলের পর, তাকেও দেখা যায় একটি 
fate শ্রেণণচাঁরত্রের ভিত্তিতে শাসনবাবচ্ছা পরিচালনা করতে ; এবং সেই 
অনুসারে রাষ্ট্রশান্তধকে ব্যবহার করতে । অতএব সামারকবাহিনগ কোন 
শ্রেণপীনরপেক্ষ শান্ত নয়। কোন কোন দেশে বিশেষ অবস্থায় 
সামারকবাহিনগকে বিবদমান শ্রেণীগৃলোর মধ্যে সমন্য়সাধনকারশ গোষ্ঠী 
1হসাবে দেখা গেলেও, সে ক্ষেত্রেও সামারকবাহনীর শ্রেণীচারতটা অত্যন্ত 
স্পন্ট থাকে P 


তেইশ 








সামরিক অভ্যুত্থান ও তার কারণ 

সামারক অদ্যত্থানের কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা শক্ত । সামারক 
অভ্যুথানের প্রশ্নটি আমরা দ্বটি চূড়ান্ত পারাশ্থিতি কল্পনা করে নির্ণয় করার 
চেষ্টা করতে পারি । প্রথম পাঁরস্থিতি অনুযায়ী সামারিকবাহিনণ সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে, আর দ্বিতীয় পরিস্থিতি অনুসারে সামিকবাহনশ 
রাষ্ট্রীয় শান্তর দ্বারা নিয়ন্যিত হতে পারে ॥। এই দ্বুই চূড়ান্ত পরিস্থিতির 
মধ্যবর্তী বহু স্তর আছে । যেমন প্রথমত, সাম?রকবাহনণ তাদের ক্ষমতার 
দ্বারা একটি রাজনীতিক শক্তিকে উচ্ছেদ করে অপর একটি রাজনীতিক 
শাসকগোম্তীকে সরকারশী ব্যবস্থায় কায়েম করতে পারে । দ্বিতীয়ত, 
সামারকবাহিনী প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম সমর্থকরুপে Tape amr 
বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে । তৃতীয়ত, অদ্্াথ্থানের মাধ্যমে 
সামারকবাহিনশীর এক গোণ্ঠী অপর কোন গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা দখল 
করে [নিতে পারে। চতুর্থত, সামারক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরাসার ক্ষমতা 
দখল না করেও শাসকগোষ্ঠীর ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করা যায় । 

প্রধানত শিল্পোল্পত উদ্বারনগীতিক গণতান্রিক দেশসমূহে সামারক 
অভ্ভাত্থানের ঘটনা বিরল । যাঁদও Tapes afe নির্ধারণে, প্রাতরক্ষা 
afe নির্ধারণে, এবং তাদের নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে 
তারা যথেষ্ট তৎপর po faq রাজনশীতক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা তাদের 
অত্যান্ত কম । এমন fa 1914 সালে আয়ারলাগডের স্ব-শাসনের আন্দোলনের 
পটভূমিতে কিছু সামরিক সব সরকারী আদেশ অমানা করে পদত্যাগ 
করলেও, সেই ঘটনাকে ভ্রিটেনে সামারক অভ্যুত্থান বলে মনে করার কোন 
কারণ নেই । সরকারশ আদেশের প্রাতবাদস্বর্প তারা পদত্যাগ করলেও, 
ক্ষমতা দখলের কোন চেষ্টা তারা করেননি ॥ 

অনেক সময় এরকম ধারণা করা হয়, যে, সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনীতিক 
অসন্তোষ ও আন্দোলনের ক্রমস্ফীতি সামরিক অদ্ধ্ত্থানকে ত্বরান্বিত করে d 
এবং সামাজিক ও আর্থনশীতিক ব্যবস্থার ক্রমাবনাতি আধুনিকতায় প্রশিক্ষণ 
প্রাপ্ত সামারকবাহিনীকে ক্ষমতা দখলে TUN করে । অনেক গবেষক মনে 
করেন যে উল্লয়নশশীল ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে ( যেগুলো প্রধানত 
সামারক অদ্থ্যত্থানের সমস্যায় জর্জীরত ) সমাজের ও রাষ্্রীয় ব্যবস্থার 
প্রতিটি sca নিয়ল্রক বা সিদ্ধান্ত গঠনকারণীগোম্ঠী সুচিহৃত নয় ॥। এবং 
উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার জনা অথবা প্রশাসানক Gp ব্যাপক Tbe 
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ও অযোগ্যতার জন্য ique ও নিয়ান্ততদের পারস্পরিক প্রভাবিতকরণের 
ধারার মধ্যে দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে । রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ নিজের দুর্বলতা 
ডাকার জন্য এবং মাথা চাড়া দিয়ে-ওঠা বিভিন্ন গোষণ্ঠীহ্বন্্ব দমন করার 
জন্য সামারকবাহিনশর সাহায্য গ্রহণ করে, এবং নিজে স্বৈরাচার হয়ে 
ওঠে । সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতাসুলক সম্পর্ক না থাকার 
জন্য ক্ৰমান্বয়ে রাষ্ট্রশান্তর দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে । অপরাঁদকে আর্থনীতিক 
ও সামাজিক পশ্চাৎপদতার জন্য সমাজের মধ্যে একমতোর পাঁরবর্তে 
িচ্ছিনততাই বেড়ে চলে । এবং সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে সামারকবাহিনীর 
অদ্ভাথানের সম্ভাবনা বেড়ে যায় ( সামারিকবাঁহনপও উল্লতি ও শাসনব্যবস্থায় 
আধুঁনকশকরণের প্রতিশ্রুত দিয়ে প্রথম দিকে জনসমর্থন লাভ করে । 
সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের সচেতন মনোভাবের অভাব বহুক্ষেত্ে সামারক 
অভ্ার্থানকে ত্বরাত্বিত করে ॥ অনুশ্রত দেশসমূহে দেখা যায় সামারিকবাহিনশর 
সদস্যদের এক বিশেষ মর্যাদা বা qq দেওয়া হয় । অসংগঠিত আর্থ- 
রাজনপীতিক ব্যবস্থা, প্রাতবেশশ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে লাগাতার কলহ, বৃহৎ 
শান্তর টানাপোড়ন, ও অস্থিরতম আন্তর্জাতক রাজনশীতির প্রভাব উন্নয়নশীল 
বা অনুন্নত দেশগুলোতে সামারকবা1হিনীর গুরুত্ব অনেক বা'ড়য়ে দিয়েছে d 
একদিকে আভ্যন্তারক শান্ত-ৃঞ্খলা বজায় রাখা ও অন্যদিকে জাতীয় 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা রক্ষা করা, এই দুই সমস্যার মোকাবিলায় অনুন্নত 
বা উন্নয়নশশল রাষ্ট্রগুলোর শাসকগোদ্ঠী বহুলাংশে সামরকবাহিনীর ওপর 
শনর্ভর করে থাকে । ফলে wai. যখনই তার বৃহত্তর সামাঁজক সমন 
হারায়, তখন সামারকবাহিনণীর পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সহজ হয়ে পড়ে ॥ 
সামারক repertus কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা 
প্রয়োজন, সামগ্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্র বা অসামারক শাসনব্যবস্থা ও সামরিক- 
গোষ্ঠী দুটি আপাতভাবে িন্নমুখখ শান্ত । এবং সামারকবাহিনগী বহুক্ষেতে 
ডাপস্ৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ন্যায় সরকারণ ব্যবন্থায় চাপসৃদ্টির মাধামে তার 
দাবি-দাওয়া আদায় করলেও, তাকে অন্যান্য সামাজিকগোম্ডীর curi mq 
করা যায় না। শুধু পশ্চিমের উদারনশীতক দেশসমূহে নয় সমাজতান্তিক 
দেশসমূহে সাংবিধানিক ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সব সময়ই চেষ্টা 
করা হয় সামারকবাহিনীকে রাজনপীতিক প্রশাসনের অনুগামশ করে তুলতে d 
এমন কি 1937-38 সালে enfe কঠোরভাবে সামারক শান্তকে অসামাঁরক 
'নিয়ন্্ণে আনার চেষ্টা করেন ॥ এই লক্ষা কার্যকর করতে গিয়ে স্তালিন 
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বহুলাংশে পশ্চিমী ভাবধারার অনুব হতেও কুণ্ঠিত হননি । আবার 
1955 সালে খুশ্চেভ, ম্যালেনকভকে ক্ষমতার দ্বন্ৰে পরাজিত করতে 
সামারকবাহনশর সমর্থন গ্রহণে 'ন্ববা করেননি, এবং সামারিকবাহনপশর 
সমর্থনের প্রতিদান স্বরূপ খুবন্েভ ক্ষমতালাভের পর মার্শাল ভুকভকে 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করেন ॥ feq 1657 সালে মার্শাল queue সারিয়ে 
Qua অসামারক সরকার গঠন করেন ॥ অর্থাৎ যে-কোন বাবস্থাতেই 
সামারকবাহনণীর হস্তক্ষেপ একটি সামা পর্যন্ত সাধারণ অবস্থায় মেনে নেওয়া 
হয়। তার চেয়ে বেশশী যখন সামারকবাহিনশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করে, তখন তা রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার কারণেই ঘটে d 

ইদানীং অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামারিকবাহিনগর 
অত্যধিক ক্ষমতাবৃদ্ধ সামরিক অভ্যুত্থানের সন্তাবনাকে যথেক্ট পাঁরমাণ 
বাড়িয়ে দিয়েছে । উন্নত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনী প্রত)প্রভাবে 
হস্তক্ষেপ না করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনপীতক ব্যবস্থায় সামারক- 
বাহিনীর প্রভাব aa বেড়ে গেছে ॥। 1961 সালে প্রেসিডেন্ট 
আইজেনহাওয়ার তার বিদায়কালশন ভাষণে উদ্বেগের সঙ্গে একথা উল্লেখ 
করেন । নয়া সাগ্রাজাবাদের যুগে বৃহৎ শান্তগোষ্ঠীর প্রভাবে আন্তর্জাতিক 
ক্ষেতে অসামারক শাসকশ্রেণী ক্রমাবয়ে আরও বেশণ সামারক cues 
ওপর নির্ভরশশীল হয়ে পড়েছে । বাজ্তবে পেন্টাগনের নির্দেশ যে আমোরকার 
পররাষ্ট্র নতি নির্ধারণের অন্যতম সাহায্যকারণ সংস্থা এ-বিষয়ে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই । তাই সামারকবাহিনপর ক্ষমতাবুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক, 
ক্ষেত্রে দেশের মর্ধাদাবৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে সাম[রকবাহিননর ভূমিকা অতাপ্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে Gre বৃহৎ শীল্তগুলি তাদের আন্তর্জাতিক ক্ষমতা 
বিস্তারের জন্য প্রাতরক্ষা বায় বিপুল পারমাণে বাড়িয়ে তুলেছে ॥ বৈদেশিক 
Ws ও সামারক ঘাঁট বিস্তারের সমস্যার সঙ্গে স্থাভাবিক কারণেই 
সামারকবাহিনশ প্রত্যক্ষভাবে জাড়য়ে পড়েছে d 

অপরাদিকে বৃহৎ শব্তিগৃলির চাপে পড়ে অনুল্বত ও বৃহৎ শান্তর ওপর 
নির্ভরশীল রাষ্ট্রসমূহ ক্রমান্বয়ে তাদের সামারকবাহিনপকে একদিকে উল্ত 
সমরান্তে সাঁজ্জত করছে অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত নপীতি 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনপর প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ মেনে নিচ্ছে ॥ 
একথা আজ অস্বীকার করা যায় না যে নয়া সাম্রাজ্যবাদী wife ueque 
দেশসমূহে নামারক অভ্যাথানের সপ্ভাবনাকে agus তুলেছে ॥ তাই 
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যতদিন পর্যন্ত রাজনশীতক এলিটগণ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে 
সমঝোতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে সামারকবাঁহনীর উপর নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখতে সমর্থ হবে, ততাঁদনই সামারক অভ্যুত্থান ঠোঁকয়ে রাখা 
সম্ভবপর । 

অনেক সময় দেখা বায় যে সামারকবাহিনশ ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যেই 
অন্বঃথান ঘটায় না । যেমন 1964 সালে কিনিআ, তান্জানিআ এবং 
উগাপ্ডাতে সামরিকবাহিনশ রাজনশীতক ক্ষমতা দখলের উন্দেশো অভ্া্থান 
ঘটায়ান, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেতন ও অন্যান্য Unis এবং উচ্চন্তরে 
আফ্রিকানদের নিয়োগের বিরোধিতা করা । তাছাড়াও 1966 ও 1968 
সালে নাইজারআ ও সাঁরআলিওনে যে সমপ্ত সামারক অন্ধ্যথান ঘটেছিল 
তা কোন সময়ই রাজনশীতক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ঘটেনি । তা ঘটে 
রাজনশীতিক দুর্নশীতর প্রাতবাদস্বরূপ কিংবা সেখানকার বিভিন্ন সামাজিক, 
এঁলটগোম্তীর মধোকার বিবাদের পারণাত স্বরূপ । অতএব প্রাতঞ্ঠিত 
ব্যবস্থায় কোনরূপ আশ্থিতিস্থাপকতা দেখা দলেই সামরিক অ্ভ্যুথানের 
সন্তাবনা বেড়ে যায় । যেমন ইতালীতে এরকম গুজব প্রচালত আছে যে 
শাসনবাাবন্থায় কোনরকম বামপন্থী গোষ্ঠী অনৃপ্রবেশের অত্যধিক চেঞ্টা 
করলেই সামারক অভ্ভুঃখান ঘটিয়ে তা দমন করা হবে d 

সামারকবাহিনগ যে সর্বদা শাসনক্ষমতা দখল করার জন্যই অদ্ভাঙ্খান 
ঘটায়, তা নয় ; অনেক সময় রাজনীতিক শাসকগোষ্ঠী থেকে qw হয়ে 
সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীন mmu প্রতিষ্ঠা করার জন্যও তারা তৎপর 
হয়ে ওঠে। যেমন 1918 সালে বিশ্বযৃদ্ধের বিজয় পক্ষের শর্তান্সারে 
জার্মানীর সামারক আয়তন ও বুদ্ধ-পূর্ববর্তী ক্ষমতা সীমিত করা হলে 
সামারকবাহননী প্রত্যক্ষভাবে রাজনপীতক শাসনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, 
অমূঠ রাশ্টীশান্তর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদান করে ; তাদের মতে 'T৫ 
army serves the state and only the state for it is tho state. 
(*সামারকবাহিনশ রাষ্ট্রের সেবা করে, এবং qu রাষ্ট্রেরই সেবা করে কারণ, 
এটাই হচ্ছে রাষ্ট্র' ) । 

সামারকবাহিনপর মধ্যেই দ্ব-ধরনের মানসিকতার লোক দেখতে পাওয়া 
যায়। এক ধরনের সচিব কেবল ব্যস্তিগত পেশার স্বার্থে সামারক- 
বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকে । অপর ধরনের মানাঁসকতা উচ্চাকাওক্ষাকে 
চাঁরতার্থ করার ননামন্ত সামারক প্রভাব ও শান্তিকে কাজে লাগাতে তৎপর 


সাতাশ 





থাকে । দ্বিতীয় মানাসকতাসম্পল্ সামরিক সাঁচবদের ক্ষেত্রেই অসামারক 
ব্লাজনশীতক শাসনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রবল ॥ 

সামারকবাহিনপীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নির্ভর করে বহুলাংশে সমাজমধাচ্ছ 
রাজনগীতক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর ॥ যে-সমন্ত রাজনপীতিক ব্যবচ্ছায় 
রাজনশীতক ও সামাঁজক 'নয়ল্্ণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রভূত হয়ে Taten 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে সে-সব ক্ষেত্রে সামারিকবাহিনীর 
সামাজিক নিয়ন্রণঘুস্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা প্রবল ॥ এই স্বাধিকার 
প্রাতষ্ঠার চেষ্টা অনেক সময় রাজনশীতিক ক্ষমতাকেই তার উপযুস্ত মাধ্যম 
হিসাবে বিবেচনা করে ।»* 


সামারক অভ্যার্থানের সন্ভাবনা প্রতিটি দেশেই আছে__তা সে উন্নত, 
উন্নয়নশল বা অনুন্নত দেশ যাই হোক না কেন॥ কেবল দুটি গৃর্ত্বপূর্ণ 
উপাদান এক হয় সামরিক অভ্যাত্থানকে ত্বরান্বিত করে, নতুবা নিয়ামত করে | 
এই উপাদান QUI হল রাজনপাঁতক ও সামাঁজক । রাজনশীতক ব্যবস্থার 
গঠন ও অবস্থার প্রভাব সামারক নেতাদের রাজনশীতক ব্যাপারে সংসার 
হস্তক্ষেপের সন্তাবনাকে নয়ন্দ্রণ করে । যেমন অনেক দেশের প্রচালত প্রথা 
বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে সামরিক নেতাগণ অসামারক শাসনবাবচ্ছায় 
অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয় । আবার অসামারক নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
দুর্বলতা অথবা বিরোধী মতবাদকে দমন করার জন্য অসামারিক শাসক কর্তৃক 
সামারক সাহায্যের যথেচ্ছ প্রয়োগ সামারক অভ্যূথানের পথ সুগম করে । 
অন্যাদকে সামাজিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ম জনগণের অভাব এবং 
অসামারক শাসকের শাসনপারচালনায় দুর্বলতা সামরিক অভ্যুত্থানকে 
ত্বরান্বিত করে । ^ A. Perlmutter-es মতে যখন দেশের অসামারক 
ও সামাঁজক এঁলটদের মধ্যে দুর্বলতা, 'বাচ্ছল্নতা অথবা সরে থাকার 
প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তখনই সামারক অদ্ভাঙ্থানের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে । 
সামারকবাহিনশ সামাজিক বিশৃজ্খলা ও নেতৃত্বহণীনতার সুযোগে সামাজিক, 
ও রাজনশীতক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বদ্ধ করতে ও কর্তৃত্বসম্পন্ন ভাঁমকা 
প্রাতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে ওঠে ।*১ 


ব্যাপক পাঁরপ্রেক্ষিতে সামরিক অভ্যু্থানকে চারটি Taten মাতার 


সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় ; যেগুলো 'বভিন্ন সময়ে 'বাভিন্বভাবে 
সামারকবাহিনশ ব্যবহার করে ॥। এগুলো হল, (১) প্রভাব বিস্তার, 








(২) ভীতি প্রদর্শন (৩) রাজনশীতক ক্ষমতা নির্ধারিত করণ ও 
(s) রাজনগাতক ক্ষমতা পারপূরকশীকরণ । 

সামারিকবাহিনী প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অসামারক সরকার ও 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্দণ ও শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে ॥ 
শাসনব্যবস্থায় “অনুঘটক'-এর ন্যায় প্রবেশ করে তারা নিজেদের facem 
বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী অপেক্ষা কার্যকরভাবে নিজেদের 
স্বার্থ পারপূরণের চেষ্টা করে । এমনাঁক অসামারক গোষ্ঠী যাঁদ স্বাথপূরণে' 
আঁদচ্ছা প্রকাশ করে তবে সরকারকে সরাসাঁর ভশীতপ্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের 
স্বার্থানুকূল কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে ॥ এবং ক্ষে্রাবশেযে সামারক- 
বাহনী তার বৈশিষ্ট্যের জন্যই আঁত সহজেই সরকারী শাসকবর্গকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ॥ 

রাজনগীতক ক্ষমতা নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে, সামারকবাহনশ অসাম'রিক 
গোষ্ঠীর দুর্বলতা ও আভ্যান্তারক অন্তর্কলহের সুযোগে নিজেদের স্মাবধামতো 
কোন একটি গোষ্ঠীকে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করে তাদের পরোক্ষ ও ক্ষেত্র 
বিশেষে প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করতে পারে ॥ চতুর্থত, পারপূরকশকরণের 
অর্থ হচ্ছে, সরাসাঁর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, ক্ষমতা অধিগ্রহণ ও সামরিক 
শাসন প্রাতিণ্ঠা । 

"HS ও নব-স্বাধাীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামারক অভ্ভযখ।নের 
প্রবণতাকে বহুক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা বা নিয়ন্দণ ক্ষমতার অভাব 
ইত্যাঁদ কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে । একথা ঠিক 
যে বিভিন্ন শ্রেণীর ছবন্, বিক্ষোভ, আন্দোলন, হিংসাত্মক ঘটনা বা ধর্মঘট, 
এককথায় সামাজিক শান্ত-শৃজ্খলার অনস্থায়ত্ব সামারক অভ্ভাথানের পথ 
সুগম করে । 'িন্তু এই দ্বন্দের পেছনে থাকে শ্রেণীগত বিরোধ যা সবসময়ই 
পারবর্তনের সম্ভাবনাকে জশইয়ে রাখে । তাই সামারকবাহনশীর নেতৃবৃন্দ 
যদি অসামারক শাসকশ্রেণীর সমস্থার্থসম্পন্ হন, তাহলে আশু পাঁরবর্তনের 
সন্তাবনাকে রোধ করার 'নামিন্ত সামারিক অদ্থাথথান সংঘটিত হয় । আবার 
অনেক সময় ও অনেক অবস্থায় দেখা যায় যে সামগরকবাহনণ metet 
মানুষের সমসঙ্গী হয়ে রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে qu হয় । তাই 
মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাজনপীতক পাঁরবর্তনকে স্বরান্বিত করতে কিংবা 
এই. পারিবর্তনের সন্তাবনাকে প্রাতরোধ করতে সামারক অভ্যুথান 


সংঘটিত হয় ৷ 
Gate 





সামারক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয় করা qe হলেও অসম্ভব নয় ॥ তবে 
কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে বাভিন্ন পারপ্রোক্ষতে 
সামারক অন্তাঙ্খান ঘটে। তাই erue নির্ণয়ের নামে সরলশকরণের 
প্রচেষ্টা এই গ্বব্ুতর সমস্যাটিকে সাধারণ সমস্যার পর্যায়ভুক্ত করে তুলতে 
পারে ॥ এছাড়াও কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাসারকবাহিনশীকে rq ব্যারাকবন্ধ- 
গোষ্ঠী হিসাবে 'চাহিত করলে, এর গ্ুরতবূরণ শ্রেণন পাঁরপ্রেক্ষিতটি অবহোলত 
হবে ॥ তাই এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সানারকবাহিনর একটি 
সামাজিক ভিন্ত আছে__যা এর কার্কলাপকে বহুলাংশে নির্ধারণ 
করে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, আজ পর্যন্ত যত গবেষক এ ব্যাপারে 
চিন্তা করেছেন, তাদের অধিকাংশ 'কেন সামাঁরক অভ্ভুতখান একটি 
দেশে ঘটে ?' এর পারবর্তে “কি ভাবে সামরিক অভ্যুখান বন্ধ করা 
যায়' তার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন । এর কারণ সম্ভবত, সমাজের 
অন্যান্য চাপস্থষ্টিকারশগোদ্ঠী অপেক্ষা সামারকবাহিনীর বৈশিষ্ট্য মূলত 
পৃথক্‌ ৷ শব্ধ তাই নয়, সামারকবাহিনপর সদস্যগণ আধ্মীনক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
এবং আধুনিক cmencd সাক্জত এক স্ৃশৃষ্খল গোষ্ঠী । দ্বিতীয়ত, 
সামারকবাহনশীর পক্ষে সরকার? ক্ষমতা দখল যত সহজ, অন্যান্য গোষ্ঠীর 
পক্ষে তত সহজ নয় । এবং তৃতপয়ত, শাসকগোষ্ঠীর কাছে সামারকবাহিলখই 
হচ্ছে ক্ষমতা বজায় রাখার শেষ সহায়ক যল্ল । তাই এই বাহিনীকে যতটা 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাবে এবং সামাজিক শ্রেণীপন্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
রাখা যাবে, ততই রাষ্ট্রের পক্ষে স্থায়িত্ব বজায় রাখা সহজ হবে । 

একাঁদকে উন্নত দেশে সানারিকবাঁহনণ যেমন প্রত্যক্ষভাবে "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে অংশ নিচ্ছে, অন্যদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তেমাঁন সরাসারি 
ক্ষমতা দখল করে তাদের গৃরৃত্বকে প্রতিণ্ঠা করছে । অনেক দেশে সামাজিক 
ও ars অস্থিতাবস্থার অন্ভহাতেও সামারক অভ্াথথান ঘটছে । এবং 
সামারক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে মূলত দুটো বিষয়ের ওপর 
প্রধান নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, সমাজের গ্ৃবুত্পূর্ণ কাঠামোগ্ুলোর, 
যেমন দেশের শিল্প কাঠামো বা প্রযুক্তিসংক্রান্ত কাঠামোর, সাক্রিয় সাহায্য 
লাভের চেষ্টা তাকে করতে হয় । "শ্বতীয়ত, তার শাসনব্যবস্থাকে যথাসন্তব 
তাড়াতাঁড় আইনানুগ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হয় ॥ প্রথমটা সে লাভ 
করতে না পারলে অল্পাঁদনের মধ্যেই শাসনব্যবস্থায় তার অক্ষমতা প্রমাণ 
হয়ে যার । এবং উন্নাতর পরিবর্তে দেশ দ্রুত অবনাতির দিকে এগোয় । 
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আর দ্বিতীয়টি লাভ করতে অক্ষম হলে সামরিক শাসনের মূল উৎস হয়ে 
পড়ে 'বন্দ্ুক' বা চগুশাল্ত' । প্রসঙ্গত এ দুটি পারস্পাঁরক ॥ 

S.P. Huntington $4 Political Order in Changing Societies 
বইতে ২৯ Praeotorian Society সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, একটি 
অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মানুষের সম্প্রদায়বোধ রাজনশীতিক চেতনার 
উন্মেষ ঘটায়, এবং রাজনশীতক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহ বাঁড়য়ে 
দেয়। এই চেতনা উন্নততর পর্যায়ে Sacs রাণ্ট্রব্যবন্থাকে শান্তশালস 
করে তোলে ৷ কিন্তু একটি নার্দি্ট পর্যায়ে গিয়ে রাষ্ট্র সমাজ কর্তৃক নিয়ল্লিত 
হওয়ার পাঁরবর্তে এক আপোক্ষিক স্বাধীনতা লাভ করে । এবং DAY 
রক্ষার জন্য বিভিন্ন সহায়কগোষ্ঠী ( যন্ত্র ) গড়ে তোলে এদের অন্যতম 
হচ্ছে সামারকবাহিনশ । আবার অন্যাদকে প্রান্তন উপানবেশগৃলোতে 
মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়বোধের অভাবহেতু শান্তশালশ রাজনশীতক প্রতিৎ্ঠান 
গড়ে না উঠলেও সাম্াজাবাদণ mima সহায়তায় UU সমরাদ্রে সঙ্জিত 
সামারকবাহিনগ গড়ে ওঠে ॥ এছাড়াও প্রান্তন উপনিবেশগুলোকে অনেক 
ক্ষেত্রেই অনুন্নতির জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশগল হয়ে 
থাকতে হয় । অনুশ্লাতিজাত সমস্যার জন্য সামাজিক বিরোধ afta 
আঁ্থরাবন্থা ক্রমাগত বাঁড়য়ে চলে ॥ এবং এই অবস্থায় বৃহৎ শান্তগুলোর 
তাবেদার শৃঙ্খলাবন্ধ সামারিকবাহিন অতি সহজেই ক্ষমতা দখল করে বৃহৎ 
শান্তর অনুপ্রবেশ ও ঘাঁটি বিস্তারের পথ সুগম করে । 

অনুন্নত দেশগুলোর আর্থনপীতক দুর্বলতা যেমন সামারক অদ্ভা্থানকে 
পরোক্ষভাবে ত্বরান্বিত করে তেমাঁন সঠিক গণতাল্লিক মুলাবোধের ও চেতনার 
অভাবও তাদের বান্তব পাঁরা্ছত সম্পর্কে উদাসীন করে রাখে । এমনকি, 
এসব দেশে রাষ্টরব্যবদ্ছার উপযুক্ত আনৃযাঁক্ছক হিসাবে শান্তশালন জাতাভান্তিক 
রাজনীতিক দলের উত্তব হয় না, অথচ উদারনশীতিক গণতন্তের অনুসরণে 
বহুদলীয় প্রথাকে স্বীকাঁতি দেওয়া হয় ॥ শ্রমিক সংঘগ্বলো qq আর্থনগীতক 
আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে । এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে 
ঢালাও আর্থনাতিক সাহায্য নিয়ে বৃহৎ শান্তগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটে । এই 
"mus রা্রেই গড়ে ওঠে বৃহৎ শান্তর সামরিক ঘাঁটি । 

একথা সত্য যে কোন একটি রাষ্ট্রে সামারক শাসন প্রাতদ্ঠার অথই 
হল সেখানকার রাজনসঁতিক ব্যবস্থা ও শাসক সম্প্রদার জনগণের আইনানুগ 
স্বাকাতি হারিয়েছে । অথবা রাম্টরশান্ত এমন এক অবস্থায় পৌছেছে, যে- 
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অবস্থায় সে হয় সামাঁরকবাহিনাঁকে নিয়ন্তণা্ধীন রাখতে অক্ষম অথবা তার 
হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সামাজিক স্হিতাবচ্ছা বজায় রাখতে চাইছে ॥ 
কিংবা, রাম্টরশান্ত তার স্থায়িত্বের অনুকূলে অপরাপর শ্রেণীর সঙ্গে 
সমঝোতামূলক সম্পর্কে আসতে অপারগ হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামারক- 
বাহনশর সহায়তায় ক্ষমতা বজায় রাখতে অক্ষম হয়েছে । রাম্ট্রশান্ত যাঁদ 
পূর্ণ ক্ষমতায় থাকত, তবে জনসমর্থনের ভয়েই সামরিক অভ্যুত্থান হওয়া 
সম্ভবপর হত না । যেমন ঈীজস্টে 1952 সালে যখন সামারকবাহনশী 
ক্ষমতা দখল করে তখন পরোক্ষভাবে জনগণ তাদের সমর্থন করেছিল i 
অভ্থ্য্থানের আগে Race ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক স্বৈরতাল্তিক 
শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ॥ 1958 সালে ইরাকেও, 
এই একই ঘটনা ঘটোছিল ॥ সেখানে রাজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সৈয়দকেও, 
যখন সামারকবাহনশর সদস্যরা হত্যা করেছিল, তখন জনগণ কোন প্রতাপ্ষ 
শ্রাতিবাদ তো করেই fa, উপরন্ পরোক্ষ Ren করেছিল ॥ 

সামারিক অন্থ্যাত্থানের অন্যতম কারণ হিসাবে আমরা নয়া সাম্রাজ্যব।দী 
দেশসমূহের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের আভ্যান্তারক ব্যাপারে হন্তক্ষেপের 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের The Institute of 
Strategic Studies থেকে প্রকাশিত Strategic Balance 1978-79 নামক 
গরপোর্টের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে । বৃহৎ রাণ্ট্রসমূহের 
প্রত্যক্ষ সহায়তায় পশ্চিম এশিআ ও আফ্রিকার দেশসমূহের অত্যধিক 
সমরান্তর সংগ্রহের প্রবণতার কথা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে । 

এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইতোমধ্যেই পশ্চিম এশিআ 
ও আফ্রিকার বহু দেশ তাদের সামারক ব্য়কে অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিয়েছে । 
এমনাক এর ওপর আবার পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের উন্নত দেশগুলো 
ওই সব অনুন্নত দেশে ক্রমাবয়ে সামরিক সাহায্য বাঁড়য়েই চলেছে । এই 
সাহায্য দেওয়ার প্রবণতা es অনাতম কারণ হচ্ছে উন্নত দেশগুলো 
সমরাস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে এই সব এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে 
চলেছে, যা বর্তমান বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশ্তারের রাজনগীতর অন্যতম 
উপাদান । 

রিপোর্ট অনুসারে মরক্কো, দক্ষিণ কোরআ, রোডেশিআ, ইথিওাঁপআ, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান ইতোমধ্যেই তাদের সামারক বায প্রায় 185 শতাংশ 
থেকে 300 শতাংশ বাড়িয়ে তুলেছে | এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
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জাপান 185 শতাংশ. দক্ষিণ আফ্রিকা 200 শতাংশ এবং রোডোশআ 230 
শতাংশ পর্যন্ত তাদের সামারক ব্যয় বাড়িয়েছে | 

Gs সংস্থার রিপোর্ট" অনুসারে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে quis 
বিশ্বের অনুন্নত দেশগ্ুলোতে__ফেমন অন্যানাদের মধ্যে ইরাক, লাবিআ, 
কুয়েত-_প্রভাব dies জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো ক্রমারয়ে 
আধুনিক সমরাস্ত সরবরাহ করছে বটে তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, 
যে সেই সব সমরান্ত্র ব্যবহার করতে এই সব দেশের সামারিকবাহিন জানে 
না । সুতরাং সমরাস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জনাও অনুন্নত ও উন্নয়নশগল 
দেশকে বৃহৎ শান্তর সাহাযাপ্রার্থী হতে হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে লিবআ তার 
মোট 30,000 হাজার পসৈনাবাহনীর জন্য 200 Ores সংগ্রহ করেছে d 
1976 সালে হাথগাঁপআর মোট ট]াঞ্ক ছিল মাত্র BO ( আশিটা ), 1978 
সালে সেই সংখ্যা পাড়ায় 500-তে । মোজাম্বকের 1976 সালে কোন 
ree ছিল না॥ 1978 সালে তার মোট ট্যাঞ্কের সংখ্যা হয় 1501 
এমন কি চাঁনের ন্যায় সমাজ তান্্রক রাষ্ট্রের 1978 সালে সামারক ব্যয়বরা্দ 
ছিল 35 মালঅন ডলার ॥ 

ওসানবেশিক শান্তসম্হ তাদের প্রান্তন উপানবেশগুলোতে শাসনকালে 
একদিকে যেমন পাঁরকাল্পত উপায়ে সামাজিক উন্নাতর ধারাকে পিছিয়ে 
দেয়, অন্যাদকে তেমান ক্ষমতা বজায় রাখার উদ্দেশো সামিকবা?হনপকে 
দ্বিতীয় শান্ত হিসাবে গঠন করে । ফলত স্বাধীনতালাভের পর ওই সমন্ত 
দেশের সামাজিক অনগ্রসরতা, রাজনপাঁতক অপূর্ণাঙ্গতা এবং আর্থনদাঁতক 
দুর্বলতার সযোগে সামারকবাহিনন আঁত সহজেই ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ 
হয়। এবং তারই সূত্র ধরে সাম্রাজ্যবাদশী দেশসমূহ তাদের প্রান্তন উপানবেশ- 
গুলোতে প্রভাব WES রাখতে সমর্থ mua সামারক অর্ভ্যুথানের কারণ নির্ণয়ে 
ঘানার এনক্রুমা (Nkrumah) সরকারের পতন এক অন্তত উদাহরণ স্থাপন 
করে । অন্যান্য বৃহৎ শান্তর ভয়ে ও সাসারিক 'বাচ্ছন্রতাবাদন শক্তিসমূহের ভয়ে 
ঘানার রাষ্ট্রপাঁত এনকুুমা অন্যতম বৃহৎ শান্ত সোভিয়েত ইউানঅনের দ্বারস্থ 
Ea! এবং সোভিয়েত ইউানঅন এনক্ুমার প্রার্থনা অনুযায়ী সেই দেশের 
সামারকবাহিনপকে সুশাক্ষিত করে তুলতে SIS করে । এর ফলে 1966 
সালে সোভিয়েত শিক্ষণপ্রাপ্ত সামারকবাঁহনশ এনক্ষমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে 
ক্ষমতা দখল করে । 

সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ প্রসঙ্গে Aharon Cohen** উল্লেখ করেছেন 


ceto 





যে যখন প্রাতঞ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী শাসনক্ষমতা বজায় রাখতে অক্ষম হয়, এবং 
দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা অধিগ্ৰহণ করতে ব্যর্থ হয় ও শ্রমজশবশ মানুষ সেই 
ক্ষমতা দখল করার মতো উপযোগশী হয়ে ওঠে না, তখনই সামারক সাঁচবগণ 
আত সহজেই ক্ষমতা দখল করে শূনাস্থান পূরণ করে ॥ Ruth First** ও 
প্রায় একই কথা বলেছেন ॥ সামারক অভ্যুত্থান সাধারণত তখনই ঘটে 
যখন একাদকে শাসনকার্ষ পরিচালনায় সরকারের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে 
ও অন্যাদকে অপর কোন শান্তশালী সামাঁজক গোষ্ঠী তা দখল করতে 
ব্যর্থ হয় । 

feq sc ঠিক একই কারণে সামারক অভ্যুত্থান ঘটে না । (বান 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে সামারক অভ্থাত্থান ঘটে । Mirsky"" সামারক 
অভ্যুত্থানের চারটি কারণ দোঁখয়েছেন ॥ সেগুলো হল : 


(3) কোন দেশে যাঁদ We TH সরকার মানুষের আশা-আকাঞ্কষা পূরণে 
ব্যর্থ হয় এবং অত্যাধিক পশ্চিমানর্ভর হয়ে শাসনব্যবস্থা টাকয়ে 
রাখতে শাসকগোষ্ঠী সচেষ্ট হয় ও সামাজিক Unis অপেক্ষা 
ব্যান্তগত উন্নাতকে অধিক qq দেয় তাহলে সেখানে স্বাভাবিক 
কারণেই জাতীয়তাবাদী জনগণের মধ্যে অসন্তোষ চরমে পৌঁছয় । 
কিন্তু সামাজিক 'বিচ্ছিন্নতার জন্য বিকল্প শাসকগোম্ঠীও গড়ে 
উঠতে পারে না॥ যেমন ঈীজপ্ট ও ইরাকের ক্ষেতে হয়েছিল d 
এসব ক্ষেত্রে সামারক অভ্যাথানের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল 
হয়ে ওঠে । 

(x) অসামারক সরকারের দ্বারা সামাজিক সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের 


অক্ষমতা দীর্থকালশীন রাজনগাঁতক সংকটাবস্থার সৃষ্টি করে এবং 
ক্রমান্বয়ে দেশকে সামারক শাসনের দকে এগিয়ে নিয়ে যায় ॥ 


(e) ইয়েমেনের ন্যায় সমাজের শিক্ষিত ও বৃদ্ধিজীবঁঁদের অসামারক 
শাসনব্যবস্থার প্রাত দীর্ঘকালশীন অসন্তোষ সামারক অভ্যার্থানকে 
স্বরান্বিত করে ॥ 


৮৯ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্ব্নশীত, সরকারণী ব্যবস্থার দুর্বলতা, বৃহত্তর 
জনমানসে ক্রমবর্ধিত অসন্তোষ ও সরকারশী ব্যবস্থার প্রত চরম 
গুদাসান্য, অন্যাদকে বিশেষ আঁধকারপ্রাপ্ত এলিটদের বামপন্থীদের 


ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে ভাত অনেক ক্ষেত্রে সামরিক অন্রা্থানের পথ 
সুগম করে ॥ 


এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তকলহ সামরিক অভ্যুত্থানের 
পক্ষে সহায়ক ॥ 

5. E. Finer sr4fim ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে চার ধরনের 
সংস্কীতর কথা উল্লেখ করেছেন : 


(ক) স্উন্নত রাজনশতিক সংস্কৃতি, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
DRAW জনগণ ও সচেতন মনোভাব ॥ রাজনীতিক হস্তান্তরের 
কোনরকম বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা, যৌথভাবে জনগণের দ্বারা প্রতিহত হয় । 
তাই ব্রিটেন, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারলযাণড, কানাডা ইত্যাঁদ 
prre দেশে সামারক অভ্যুত্থান ঘটে না ॥ 

খে) উন্নত রাজনশীতিক সংস্কৃতি : অনেকাংশে সুউন্নত সংস্কীতির 
সঙ্গে সাযুজা সম্পন্ন । তবে ক্ষমতার হন্তান্তকরণ সম্পর্কে বা এই 
পদ্ধাত সম্পর্কে জনগণ ততটা সচেতন না থাকার ফলে এই 
ধরনের দেশে সামারক অভ্যুত্থান ঘটা বিচিত্র নয়--তবে শাসন- 
ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব লাভ করা সামারকবাহিনশীর পক্ষে সম্ভবপর 
হয় না। 


গে) দুর্বল, বিচ্ছিরি ও আবামিশ্র সমাজব্যবস্থাই হচ্ছে অনুন্নত 
রাজনগীতক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এমনকি এই ধরনের 
দেশে সরকারের কর্তৃত্ব জনগণের কাছে সন্দেহাতণত নয় ॥ তাই 
সামারক HUI এসব দেশে সহজেই ঘটতে পারে । যেমন 
তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, ভ্রাজিল, পাকিস্তান ইত্যাদি । এখানে 
জনগণ সামারক শাসনের আইনানুগতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সোচ্চার 
হয় না। তাই সামারক শাসনও স্থায়িত্ব লাভ করে । 


(w) পশ্চাৎমঃখশী রাজনীতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সুন্নত রাজনীতিক 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ॥। এই ধরনের রাষ্ট্রে যে কোন সময় 
সামাঁরক অভ্যুথান ঘটতে পারে । এবং সাসারক অস্থ্খানকে 
প্রতিহত করার মতো সচেতনতাও এখানকার জনগণের মধ্যে 
থাকে না । তাই সামারক শাসনব্যবস্থাও নিজেকে আইনানুগ 


পলাশ 


© 


করার প্রয়োজনাঁয়তা বোধ করে না । লাতিন আমোরকার, 
কিছু কিছু রাষ্ট্র এর উদাহরণ । 


সামরিক অভ্যুত্থান ও সামাজিক প্রগতি 

সামারকবাহিনশ কর্তৃক শাসন অধিগ্রহণ যে সবক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতির, 
অন্তরায় একথা মনে করার কোন কারণ নেই । কারণ সামাজিক 'বশৃঙলার 
পথ ধরেই যখন অধিকাংশ দেশে সামরিক অন্যান ঘটে, তখন এটা আশা, 
করা যেতে পারে যে সামারক অধিগ্রহণ উন্নতির অন্তরায়গুলোকে সারিয়ে 
দিতে চেক্টা করবে ॥ এবং বিশেষ ীবশেষ ক্ষেত্রে সামাঁরকবাহিনণ সামাজিক 
প্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। শু তাই নয় অতীতের বন্ধ্যাত্বের বাধন 
থেকেও qu করে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও 'বচ্ছন্নতার অবসান ঘটিয়ে 
সামাজিক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনে । 

লোনন মনে করতেন যে সামারক অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী সামাজিক 
অবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব-পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার বেশ কিছু 
mpeg আছে ।** বিশেষত শাসকশ্রেণীর শাসনক্ষমতা বজায় রাখার, 
অক্ষমতা এবং ক্রনবার্ধত গণ অসন্তোষ ও রাজনশীতক চরম সংকটাবদ্ছা 
সামারক অভ্যুত্থান এবং সমাজতান্তিক বিপ্রবের পূর্বশর্ত । অবশ্য বিপ্রব- 
পূর্ববর্তী অবস্থার ন্যায় CHUNG আগের সামাজিক সংকট অতটা গভগরা 
নাও হতে পারে, আর সেইজনা অভাত্খানের মাধ্যমে সমাজে কোন ব্যাপক, 
কাঠামোগত পরিবর্তন হয় না । শৃু শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হয় ॥ সৃতরাং 
অন্ভাত্থানের ফলে যে পাঁরবর্তন হয় তাকে আমরা শুধু রাজনীতিক পরিবর্তন 
হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি ॥ এছাড়াও বিপ্লবের জন্য প্রাথমিকভাবে দরকার 
জনসমণ্টির ব্যাপক অংশের অংশগ্রহণ ॥ মতাদর্শের দ্বারা গঠিত রাজনপাঁতক 
দল একটি 'নির্দিন্ট লক্ষ্যের জন্য ব্যাপক জনগণকে এর সঙ্গে qu করে । Ted 
এখরনের জনসংখুন্ত সামারক অভ্াত্থানের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না P 
বড়জোর অভ্যুত্থানের সমর্থন আদায় করতে পারে, কিন্তু তা কখনও সমাজ 
Tas রূপান্তরিত হতে পারে না । 

ইদানশং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাপক হারে সামারক অভ্যুত্থানের 
ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে । সাম্রাজ্যবাদ শক্তি তার চরম সংকটাবস্থায় 
জাতায়তাবাদশ বা সমাজতান্্ক শান্তর হাত থেকে নিজের অন্তিত্ব রক্ষার, 
জন্য তৃতীয় বিশ্বে একের পর এক সামরিক অভ্যু্থান ঘটাচ্ছে । হয়তো 
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অনেক ক্ষেত্রে আপোক্ষকভাবে সমাজের কোন কোন শ্রেণী সাময়িকভাবে 
একে সমর্থন করছে । কিন্তু সামরিক epp মাধ্যমে কতটা সামাজিক 
অগ্রগাঁত সম্ভবপর -__-এই প্রশ্নে সন্দেহের যথার্থ অবকাশ আছে ॥ 

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা বায় সাসারক শাসকগণ কোনভাবেই 
শ্রামকশ্রেণীর মূল্যবোধ ও বৈপ্রাবক চেতনার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয় না, 
বর শ্রামকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার চেণ্টা করে ॥ 
তবুও সোমালিআয় সামারক শাসকগণ শ্রামক ও যুবকদের একাবদ্ধ করার 
আন্তারক চেষ্টা করোছিল । এমনকি তাদের এক্যবন্ধ করে রাজনীতিক 
আন্দোলনের পথ সুগম করে তুলোছিল ॥। আবার পেন, ইরাক ও আল- 
Teams সামারকবাহিনণ ক্ষমতা দখলের পর আভ্যান্তারক ক্ষেতে যেমন 
প্রগাতশশল মনোভাব গ্রহণ করেছিল, তেমনি সাম্রাজ্যবাদশ শান্তর িয়ন্রণযৃক্ত 
হতেও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । পোতুণ্গালের সামরিক শাসকদের 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । সেখানেও সামারিকবাহিনশ শ্রমজশবণ মানুষের 
সঙ্গে মালতভাবে ক্যাঁতনোর স্ুদশর্থ ফ্যাঁসবাদশী শাসনবাবচ্ছার অবসান 
ঘটায় । এবং সামাঁরক শাসন প্রাতণ্ঠার পঞ্চাশ বছর পরও বিভিন্ন শ্রমিক 
সংঘ, রাজনশীতিক দল এমনি কমিউনিস্ট দলও তাদের গণতা্তিক কার্ষধারা 
চালিয়ে যাচ্ছে । 

প্রগাতিশশল সামারক অভ্যুত্থান তৃতশয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও দেখা 
গেছে | প্রান্তন সামন্ততান্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবচ্ছা থেকে, বহু তৃতশয় 
facwa রাষ্ট্রকে সামারকবাহিনশ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে qis দিয়েছে । এমনাক 
বহুদেশে সামারকশাসন সাম্রাজাবাদী শোযণয্বন্ধির অনাতম অস্ত হয়ে 
উঠেছে, যা একাঁদকে যেমন দেশকে অগ্রগতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে 
নিয়ে গেছে, অন্যাদকে তেমান শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর গণতান্তিক 
আন্দোলনের পথকেও উন্মুক্ত করেছে । 

তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক সামরিক নেতাদের মধ্যে আদর্শস্থানশয়, 
dis নেতৃত্বে তুরস্ক আর্থ-সামাজিক উন্নাতকে ত্বরান্বিত করেছিল । আতাতুর্ক 
কঠোরভাবে সামারক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের মধো পার্থক্য করতেন d 
তাই তার নিয়মানুসারে সামারক নেতাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ 
করতে হলে সামারক পদ ছাড়তে হত ॥ 

সামারক নেতৃবর্গ ক্ষমতা দখলের পর অস্থার্থানের কারণ হিসাবে 
সাধারণত বলে থাকেন যে যাঁদ অসাম?রক কর্তৃপক্ষ শা স্তিপূর্ণভাবে সমাজের 
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বিরোধ মেটাতে পারতেন, তাহলে সামারক অভ্ভা্থানের কোন প্রয়োজনই 
হত না। 

প্রসঙ্গত ইরাকের নুরণ সৈয়দের উদাহরণ আমরা উল্লেখ করতে পারি ॥ 
প্রায় এক দশক ধরে ইরাকের জনগণ qa সৈয়দের স্বৈরাচারণী শাসন থেকে 
S হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি । 1958 সালে সামারকবাহিনশীর 
কিছু প্রগাতশশল সচিবের সহায়তায় সামারক CHINE মাধ্যমে নুরী 
সৈয়দকে ক্ষমতাছুঃত করা সম্ভবপর হয় ॥ সেই সামারক অভ্যুত্থানের প্রধান 
নায়ক জেনারেল কাসেম পরে উল্লেখ করেন যে, সামারকবাহিনগর প্রত্যক্ষ 
সহায়তা ভিন্ন নৃুরশ সৈয়দকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেত না। এবং আহমেদ 
বাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী ( How Iraq Unity Was Brought About: 
World News, 26th July 1958)" ইরাকের জনগণও সামারকবাহিনণীর 
সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল । জনগণ ও সামারকবাহিনীর যৌথ 
শান্ডই ইরাকের প্রজাতল্ত প্রাতঞ্ঠার স্বপ্ন বান্তবায়ত করেছিল । 

সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুথানের নেতাগণ তাদের অভু)খানকে 
পাঁরবর্তনের সহায়ক হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেণ্টা করেন। যাঁদও অনেকে 
মনে করেন যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য সামারক 
অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা দেখা যায় ॥। তবে যে গণ, 
অসন্তোষ ও শ্রেণীগত বিরোধ বিপ্রবকে ত্বরান্বিত করে, সেইরূপ সামাজিক 
অবস্থাই অনেক সময় সামারক অস্থ্য্থানের পথ সুগম করে, কিন্তু এর ফলে, 
সামাজিক ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পাঁরবর্তন আসে না। 

বৃহত্তর জন-সমর্থন ও গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপ্রব সংঘটিত হয়, 
faq সামরিক অভ্যুথানে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ 
মানুষের অংশগ্রহণের প্রবণতা থাকলেও মূলত সামারকবািনীর উচ্চন্তরেই 
এই অদ্থাতথান সামাবন্ধ থাকে ॥ 

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ ইদানশং সামরিকশাসনের আওতাত্বন্ত এবং এই 
সমন্ত দেশে এ্রীতহা?সক পাঁরবর্ভনও অনেক সময় সামারক নেতৃত্বে ঘটে, 
ফলে সমাজতা'ন্লিক বিপ্লবকে কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টাও করা হয়। 
কারণ তাদের শ্রেণণগত অবস্থানই তাদেরকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পাঁরপন্থী 
করে তোলে ॥ অন্থুঙ্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর বৃহত্তর আর্থ- 
সামাজিক পাঁরবর্ভন বা বৈপ্রাবক অগ্রগমন অপেক্ষা সামারক নেতারা তড়িৎ 
পাঁরবর্ডনের Tac বেশী নজর দেন ॥ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা ক্ষমতা, 
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দখলের পরে উপযুক্ত অসামারিক শাসক হয়ে উঠতে পারেন না, অর্থাৎ তাদের 
মধ্যে সামারকবাহনার পেশাস্ুলভ মনোভাব থেকেই যায় । 


মূল্যায়ন 

বর্তমান প্রর্থবশতে উন্নত বা অনুন্নত সকল দেশেই রাজন'ীতক ব্যবস্থা 
সংক্রান্ত ধারণার অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে সামারকবাহনীর অন্তিত্ব । 
বাদ এমন কোন অনুন্বত বা উল্লয়নশশল দেশের কথা জানা থাকত, যেখানে 
সামারকবাহিনশ নেই, তাহলে একদিকে যেমন সামারিক অভ্যুত্থানের সমস্যা 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত অন্যদিকে তেমনি ques আশক্কায় nw 
গাথবীতে শান্তর এলাকা বলে fag জায়গাকে অন্তত চিহ্নিত করা যেত । 
feq এ qq অলক কল্পনা ॥ কোন নেতাই আজ জোরের সঙ্গে ঘোষণা 
করতে পারেন না যে ‘আমাদের দেশে কোন সামারকবাহিনী থাকবে না।' 
এমন ক টোগোর মত ক্ষুদ্রতম দেশেও 200 সদস্য বিশিষ্ট সামরিকবাহিনশ 
গঠন করা হয়েছিল । এবং তারাই পরবর্তশকালে সামারক অভ্যুত্থানের 
মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ।*” সামারিকবাহিনশ গঠনের মূল যুক্তি হচ্ছে দেশের 
সার্বভৌমতা রক্ষা করা, অর্থাৎ বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের হাত থেকে জাতীয় 
রাষ্ট্রের স্থায়ত্বকে নিশ্চিত করা । কিন্তু আজ যাঁদ সামারকবাহনশর 
আন্তিত্বের অবল্লাপ্তি ঘটানো যায় তাহলে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা রক্ষার 
সমস্যাও থাকবে না । এবং সার্বভৌমতা রক্ষার প্রতীক অস্বীকৃত উপায়ে 
ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে, এ আশঙ্কা থেকেও পৃথিবশ qu হবে । 
রাষ্ট্রের আভ্ান্তারক গোলবোগের মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন আধা- 
সামারিকবাহিনশ থাকবে, আর থাকবে রাষ্ট্মধাস্ছ চেতনাসম্পন্ন জনসমর্থনের 
প্রাবল্য । অবশ্য এক্ষেত্রে আধা-সামারকবাহিনশ বা প্ালস যে ক্ষমতা 
দখলে সচেষ্ট হয়ে উঠবে না, এ নিশ্চয়তা নেই । 

যে কারণেই হোক [িংশ শতাব্দীর শেষাংশে এসে শ্যান্তর কথা 
XC বললেও পুথিবশর কোন দেশই সামরিকবাহিনীর CQ হাস করতে 
পারেনি । উপরন্ব ক্রমাগত বিভিন্নভাবে তার (quce বাড়িয়ে তুলছে । 
এবং সামারিকবাহিনকে শান্তর রক্ষক বলে বর্ণনা করার প্রবণতাও বৃদ্ধ 
পাচ্ছে । এ শৃধ্ব অনুন্নত দেশেই নয়, উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে 
প্রযোজ্য । অনুন্বত দেশ তার আভান্তারক দুর্বলতা, [বিদেশ রাষ্ট্রের 
আক্রমণ থেকে সার্বভৌমতা রক্ষা এবং সামাজিক শ্রেণীদন্বকে Tanem 
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করার জন্য সামারকবাহনশর ওপর নির্ভরশীল ৷ শান্তি প্রতিষ্ঠার 
প্রচেন্টায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে তোলা হয়েছিল সাম্মালত জাতিপুজ্জ, 
যার qus উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল 'ভাবশকালের মানুষকে 
বৃদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষ্য করা । তারপর হয়তো 'বশ্বযৃদ্ধ আর হয়নি, 
তব্বৃও মানুষ প্রত্যেক রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের__যা তাদের 
সমুদয় আন্তত্বকে বিপন্ন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট । ভাই এখন প্রত্যেক 
প্রভাতের নতুন চিন্তা, সামরকবাহনশকে কিভাবে আরো শন্তিশালপ করে 
তোলা যায়, যাতে কিনুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে । নয়া 
উপানবেশবাদ আজ নগ্ন, নির্লজ্জ হু্কার ছাড়ছে, সামাঁরকবাদই আজ তাদের 
উন্নাতর বার্তা জ্ঞাপন করার অন্যতম সহায়ক ॥ এই প্ীথবশতে সামারক- 
বাহিনশর অবন্থাপ্তর কল্পনা তাই নিশ্চিতভাবে পাগলের প্রলাপ । 
সাম্মালত জাঁতিপুল্গ যৃদ্ধের সপ্তাবনাকে কমায়নি, উপরন্ এমন এক অদ্ভুত 
অবস্থার সৃষ্টি করতে পরোক্ষ সহায়তা করছে, যখন প্রতিটি রাণ্ট আরও 
বেশাঁ করে সামারিকবাহিনশীর অস্তিত্বের আনিবার্যতা উপলাক্ধ করছে। 
সামারকবাহিনণীর পাঁরবর্তে শান্তশালশী আধা-সামারকবাহিনশ গঠনের 
পারকঞ্পনা যে সম্পূর্ণভাবে বিপন্বৃন্ত একথা মনে করারও কোন কারণ নেই | 
reme] আধা-সামরিকবাহিনশও রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগে অভ্যুত্থানের 
মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারে । একমাত্র সচেতন জনমত ও 
জনপ্রাতরোধই সামারক অভ্ভাথানের সপ্ভাবনাকে প্রতিহত করতে পারে ॥ 
মনে রাখতে হবে, সামারকবাহিনীই হল একমাত্র গোষ্ঠী, যাকে um 
সার্বভৌমন্ব রক্ষার কাজে অগ্রণী ভূঁমকা গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রশক্ষণ দেওয়া 
হয়েছে । প্রাচশীনপন্থুণ গণতন্বের তাঁত্ুকগণ নিরপেক্ষ সামারকবাধহনশ গঠন 
করার ওপর বিশেষ quu দিয়ে অভ্ভ্যথানের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে 
চেয়েছিলেন । এবং সামারিককাহিনীকে রা্টশান্তর সহায়ক বা বিরোধশী 
বিভিন্ন সামাজিক «ep থেকে নিরপেক্ষ শান্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে 
সামরিকবাহিনীর কার্যকারিতা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত করে রাখতে 
চেয়েছিলেন । আধুনিক কালেও আমরা যে এরকম “আদর্শ বাবঙ্ছা' কল্পনা 
কার না, তা নয়, তবে পারবার্তত অবস্থায় সামরিকবাহনপকে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ «ig ভাবা সম্ভবপর নয় । তাই সামারকবাহিনগীর মধ্যেও গণতান্ত্রিক 
মূল্যবোধের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে তাকে রাজনশাতক ব্যবস্থার অনুবর্তী 
করার নতুন প্রচেন্টা চলছে ॥ অবশ্য এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গৃরুক্ষপ্ণ হল 
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শাক্তশালণী রাজনসাতিক meds গড়ে তোলা । feq অনুন্নত দেশগুলোর 
ক্ষেত্রে এইরকম শীন্তশালশী রাজনশীতিক প্রাতণ্ঠান গড়ে তোলাই সবচেয়ে বড় 
সমস্যা । বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ শ্রেণীর fenq«a «ep সেখানে রাণ্টরশান্তকে 
দল করে দেয় । অবশ্য এ সমস্যা একাদিক থেকে উন্নত দেশে অনুপস্থিত ॥ 
অনুন্নত দেশে রাজনশীতক কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে । সাধারণ 
মানুষের চেতনার স্তর এমনই নশচু যে অতি সহজেই সামাগ্রকতামুলক কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সহজ হয়ে ওঠে ॥ রাজনগীতিক ব্যবচ্ছার সঙ্গে উপযুক্ত 
যোগাযোগের অভাবের জনা নীচের তলার মানুষের স্বার্থ অবহেলিত থাকে d 
পাঁরবর্তে অংশাবশেষের cp অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করে । অন্যদিকে 
বৃহত্তর জনগণকে নিয়ন্মণে রাখার জন্য সামপিকবাহিনপর প্রত্যক্ষ গুরুত্বকে 
অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হয় ॥ সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অভ্যুত্থানের সন্তাবনাও 
বেড়ে যায় । 

সামারক ও অসামারকগোষ্ঠীর গণত্ান্মক প্রতিযোগতাম্লক স্পর্ক 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সানারকবাহিনল 
একমান্র ভাড়াটে সৈনিকদের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর । বরণ উদারনশীতিক গণতান্যিক 
দেশসমূহে গণতন্ত্র বিপন্ন এই অন্মূহাতে আভ্যান্তরিক ক্ষেত্রে সামরিক সহায়তা 
গ্রহণ করা হয়। এমনাঁক রাজনণীতিক ব্যাপারে সামারকবাহিনশীর 
নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা প্রমাণের অন্যতম হাতিয়ার । একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে আধুনিক গণতানন্দ্রিক রাষ্ট্র সামারক- 
বাহিনগকে জাতীয় সার্বভৌমতা রক্ষা ও গণতল্ম রক্ষার অন্যতম সহায়ক 
শান্ত হিসাবে ব্যবহার করছে ॥ ফলে দেখা যাচ্ছে অনেক অনুন্নত দেশে 
সামারিকবাহিন গণতন্র ও নিরাপত্তা রক্ষার অদ্ভুহাতে রাজনীতিক ক্ষমতা 
দখল করছে । 

সুতরাং গণতন্ত নামক সামাণজক-রাজনশীতিক মূলাবোধ রক্ষার সহায়ক 
শান্ত হিসাবে যাকে ব্যবহার করা হবে, সেই শান্তিটি যে কোনরকম 
রাজনখ?তক মুল/বোধ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকবে এরুপ কল্পনা করা নিরর্থক ॥ 
তাই আশা করা হয় যে সামাঁরকবাঁহনী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে 
সচেতন থাকলেও তাতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে ॥ 
এর প্রকৃত অর্থ দুটি : প্রথমত সামারক সদস্যরা কঠোরভাবে পেশাদার 
মলোভাবাপন্ন হবে এবং [az ws সামারকবাহিনীকে একটি নিয়ন্মিত শান্ত 
শহসাবে শাসকবর্গ যতদিন তাদের স্থায়িত্ব রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে 
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পারবে, ততাঁদন সামারক অভ্যুত্থানকে ঠোঁকয়ে রাখা যাবে । একইভাবে 
সামাজিক ক্ষেত্রেও যতাঁদন সামারকবাহনীর এই নিরপেক্ষ অথচ 
গণতন্ত্ররক্ষাকারণ ভাবমূর্তি বজায় থাকবে, ততদিন সামারকবাহিনও 
জন-সমর্থনের অভাবে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে সাহস করবে না। 

এই ধরনের মূল্যবোধের ফলেই আহ্বৃনক পুথিবশতে সামারিকবাহনপ 
ক্রমাগত আভ্যন্তারক নাতিনির্ধারণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে চলেছে d 
তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে সামাজিক মূল্যবোধের বাশ্বায়নের জন্য 
সামারিকবাহিনপীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী এরকম বলা হয়ে 
থাকে যে অনুন্মত দেশে আধুনিক মনন ও প্রাশক্ষণে ?শাক্ষত গোষ্ঠী হচ্ছে 
সামারিকবাহিনী । তাই আধুনিকতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে 
সামরিকবাহিনশর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অবশান্তাব হয়ে পড়ছে । অনুন্নত 
দেশের গণতন্ত্রকে Edward 51115 প্রম্খ গবেষকগণ মূলত “আভিভাবকের 
sere হিসাবে আভিহিত করেছেন, যেখানে একটি [বিশেষ উন্নত গোচ্ঠীর 
আভভাবকত্বেই একমাত্র সামাজিক ও রাজশীতক আধুীনকশকরণ সম্ভবপর বলে 
মনে করা হয়েছে । আমরা যাঁদ অনুম্রত দেশের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই 
f ধারণাকে পাশাপাশি রাখি তাহলে সামারকবাহিনপর রাজনশীতিক ক্ষমতা 
দখলকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিতে বাধ্য হব । কারণ 
Lucian W. Pye-এর মতানুসারে অনুন্নত দেশে সামারিকবাহনশ সর্বাপেক্ষা, 
curiae ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গোষ্ঠী । feq সামারক শাসনে কোন দেশ সুন্নত 
হয়েছে এরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে কিনা সন্দেহ । সামাজিক 
ও রাজনশীতিক উন্নতি হচ্ছে এমন একটি Tac মূল্যবোধ, যা একমাত্র 
সামাজিক চেতনার উন্মেষের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভবপর ৷ উপারকাঠামোর 
আরোপিত উন্নাত সমাজের শেকড়ের গোড়ায় রস সণ্তার করতে পারে না ॥ 
স্বতরাং উন্নতির দুর্বলতার অন্তৃহাতে সামারক অভ্যুথানের কারণ ব্যাখ্যা 
করার প্রয়াস সরলীকরণ প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়॥। বরণ্ত 
সামারকবাহনশকে বিচ্ছিন্ন ব্যার্যাক্বন্দশ শান্তি না করে রেখে, তার উন্যুন্ত ও 
সচেতন সহায়তা গ্রহণের আন্তারক চেষ্টা একদিকে যেমন সামাজিক, 
উন্নাতকে ত্বরান্বিত করবে, অন্যদিকে তেমান অভ্যুত্থানের সন্ভাবনাকেও দুর 
করবে । অপরপক্ষে সামারকবাহিনশকে যতবেশশী Taie করে রাখা হবে. 
ততবেশশী শ্রাতযোগী গোষ্ঠী হিসাবে রাজনশীতিক ক্ষমতা দখলের een 
তার মধ্যে দিন দিল বৃদ্ধি পাবে ॥ 


বিয়াল্লিশ 


e 


তাই বর্তমান পারপ্রেক্ষিতে অনন্ত ও নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে 
সামারকবাণহনীর ভূমিকার নতুন মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । প্রচলিত ধারায় 
তাকে যখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যারাক্বন্দী গোষ্ঠী হিসাবে সরিয়ে রাখা 
সপ্তবপর নয়, এবং যখন সামারকবাহনীর মধ্যে রাজনপীতিক ক্ষমতাদখলের 
প্রবণতা দিন fua বাঁ্ধ পাচ্ছে, তখন নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে । একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের সৃতিযুদ্ধের সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকার ফলস্বরূপই হোকু কিংবা অন্য কোন কারণের জন্যই হোক্‌ 
নতুন রাম্্রগ্ুলোতে সামারকবাহিনীর সদস্যরা রাজনশীতর ব্যাপারে 
অনেক বেশী সচেতন ॥ তবু তাদের এই রাজনশীতক সচেতনতা, 
বহুলাংশে জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ । তাদের এই জাতায়তাবাদশ 
চেতনা দেশগঠনের কাজে অন্যতম শান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে ॥ 
অবশা এই চেতনাকে উপবুস্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য চাই শান্তিশালশ 
সামাজক ও area" e ব্যবস্থা । এবং এমন এক নেতৃত্ব যা বিভন্ন 
শান্তকে এই মতাদর্শের ভান্ততে একখান করে তুলতে পারবে ॥ অস্বীকার 
করার উপায় নেই, এই নেতৃত্বের অভাবই দবাভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্খানকে 
ত্বরান্বিত করছে । 

বাম-মনোভাবাপন্ন চিন্তাবিদৃগণ মনে করেন বিপ্রবের ক্ষেত্রে সামারিক- 
বাহিনশই হচ্ছে প্রধানতম শত্রু faq একথা মনে করা যে ভিত্তিহীন, সে 
আলোচনা আমরা পূর্বেই করোছ que শান্ত হিসাবে সামারকবাহিলণী 
আধুনিক ও সুগঠিত । অতএব এই শান্তকে রাষ্টরক্ষমতা দখলে ও পরবর্তীকালে 
সমাজগঠনে উপধুস্তভাবে বাবহার করতে পারলে তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে | 

“সামারক অন্ভুঃখান কিভাবে বন্ধ করা যায় ?' এই প্রশ্নে গবেষক মহল 
আজ বিশেষভাবে আন্দোলত । এর মৌলিক অর্থই হচ্ছে সামারকবাণহনশ 
একটি fafeger ও শান্ডশালশ গোষ্ঠী, তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা 
আছে । পারিবর্তে আমরা যদি নতুন পাঁরপ্রেক্ষিতে আধুনকতায় সচেতন 
ও সৃশৃষ্খলাবন্ধ এই শাল্তশালশী গোষ্ঠীকে সমাজ পরিবর্তনে কিভাবে 
ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করি, তাহলে সে চিন্তা হবে অনেক 
বেশশ গঠনাত্মক ॥ “‘সামাঁরকবাহিনাীর সদস্যগণও রাজনীতিক ব্যাপারে এবং 
তাদের শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন'-_এইরূপ ধারণা উদ্ারনণীতিক 
গণতন্ম্ের পৃণ্ঠপোষকদের কাছে বিপ্রবী মতবাদ হিসাবে মনে হলেও, 
পরোক্ষে তারাও একথাটাকে অস্বীকার করতে পারেন না । তাই আজ 


তেতাজিশ 





অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে যে শান্ধ পেন্টাগনের রাজনপীতিক নির্দেশে 
আয্বানকতম, সৃউন্নত সমরাস্ত্র ব্যবহারে এত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থ, 
সেই "iste সমাজগঠনের কাজে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেণ্টা শুধুই বৃহৎশান্তর 
ভাবেদারর জন্য করা হচ্ছে, এরকম চিন্তা করলে 'ক ye হবে ? 

কোন দেশেই সামারকবাহনশী আগেভাগেই ক্ষমতা দখল করে না 
বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনশতিক অবস্থা তাকে সেইদিকে এাগয়ে বয়ে 
যায় । অতএব প্রথম থেকেই সামিকবাহনীকে একটি Tata শান্ত 
হিসাবে ভেবে নেওয়া, পরোক্ষভাবে রাজনপীতিক বাবচ্ছারই দুর্বলতার 
প্রমাণ । 

তাই সামারক অ্া্থানের বিভীষিকা থেকে যুক্ত এক aqq 
রাষ্ট্রণান্তির কথা ভাবতে গেলে সামারক "s সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধারণার 
মৌলিক রদবদল একান্ত দরকার ॥ এ বিষয়ে অনা কোন বিকল্প নেই ॥ 


উপসংহার 

Lucian W. Pye এতহালিক ধারার পাঁরপ্রোক্ষতে অনুন্নত ও 
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রধানত তিন প্রকারের সামাঁরক-অসামারক সম্পর্কের 
কথা বলেছেন ।*' প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু রাণ্ট্রে, যেখানে 
শিল্পোপ্নত দেশের অনুকরণে প্রজ্াতান্তিক রাষ্টরব্যবচ্ছা গড়ে উঠলেও, 
সামরিকবাহনীই একমাত্র সংগঠিত ও শান্তশালশ গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
এবং rss" ew ক্ষমতার অন্যতম দাবিদার । দ্বিতীয়ত, বেলজিআমের ন্যায় 
কোন কোন দেশে সামারকবাহিনশই পরোক্ষভাবে অসামারক কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ 
করে এবং তাদের নিয়ন্তপাধীন অসামারকগোম্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতির 
চেন্টা করে ॥ তৃতীয়ত, অধিকাংশ অনুন্ধত দেশে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক 
শাসনকাঠামো প্রতিষ্ঠিত থাকলেও শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার জনাই তা 
কার্যকর হতে পারে না । ফলে উন্নতির ধারা ব্যাহত হয় ; এই সমন্ত দেশে 
সমাজের অধকাংশ মানুষ সামরিকবাহিনাকে ত্রাণকর্ডা বলে মনে করেন d 

অস্বীকার করার উপায় নেই, এধরনের প্রাতরূপ নির্ধারণ অনুল্ষত দেশে 
সামারক rwn প্রবণতার কারণ নির্ণয়ে সহায়ক, তাই cup Yo 
আছে ॥ তবে সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার ওপর অত্যাধিক প্রাধান্য দেওয়ার 
প্রবণতা সামারিকবাহিনশর সামাজিক ভুমিকার উপযৃন্ত মূল্যায়ন ও ব্যবহারের 
পথনির্ণয় থেকে আমাদের দূরে সারিয়ে রেখেছে । সামারকবাহিনপ 
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আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন সামাজিক শান্তি হিসাবে দেখা দিলেও এর শ্রেণীচরিতর 
গুরুত্বপূর্ণ । সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীকে ক্ষমতাসীন রাখার যন্ত্র হিসাবে 
একে দেখা যেতে পারে । যাকে সামারিক অন্থ্যত্যান বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, 
আসলে তা একটি [বিশেষ শব্তিগোণ্ঠীর ক্ষমতায় থাকার একটি বিশেষ 
ধরন মা । সামারক অভ্যু্থানকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা দেখতে 
পারি । অর্থাৎ, সামারিকব্যাহনশকে শাসকশ্রেণীর সহায়কগোষ্ঠী হিসাবে 
সমাজের দ্বল্ ও বিরোধ থেকে দূরে সারিয়ে রাখা হচ্ছে, যাতে শাসকশ্রেণী 
তার সক্কটাবস্থায় অতি সহজেই এই আপাতানিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সাহায্য 
গ্রহণ করতে পারে । এমনকি অবস্থাবিশেষে কয়েকজনকে দিয়ে অভু/খান 
ঘটিয়ে শাসকগোষ্ঠীর বাহক পরিবর্তন করা যেতে পারে___যাঁদও এর দ্বারা 
রাষ্টরব্যবস্ছা বা শ্রেণীবরোধের কোন পাঁরবর্তন হয় না ॥ 

সামারকবাহিন ও তার ভুগ্মকা নিয়ে আলোচনার ধারাকে আমরা 
গোটামুটিভাবে চারটি পৃথক্‌দৃষ্টিভঙ্গশতে ভাগ করতে পার । 

উদারনপীতিক বহুত্ববাদশী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামিকবাহিনশ একটি 
নিরপেক্ষ গোষ্ঠী, যার মূল উদ্দেশ্য একদিকে সামাজিক, রাষ্ত্রায় স্থায়িত্বকে 
রক্ষা করা অনাদিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধে। থেকে রাষ্ট্রশান্ডির প্রতি 
পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা । সামারিকবাহন'র স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ বিশেষ 
বাতিক্রম বলে উদারনীতিক মতবাদের লেখকগণ মনে করেন। সমাজের 
অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে সামারকবাহিনীর একটা বিশেষ পাথক্য আছে ॥ 
1বশেষত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সামারকবাহিনশী সর্বাপেক্ষা সৃশৃঙ্খলিত 
ও সুগঠিত গোষ্ঠী । এমন এক বিশেষ মূল্যবোধের সামারক কাঠামোর মধ্যে 
শ্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হয় যাতে করে একদিকে তাদের মধ্যে 
পেশাদারণ মনোভাব ও অনাদিকে সার্বভৌমতা রক্ষার অগ্রণী বাহিনস্চক 
মনোভাব বৃদ্ধি পায় ।  Janowitz প্রযৃখ লেখকগণ সামারকবাহিনশ গঠনে 
একাঁদকে যেমন সামারক সদস্যদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর জোর 
faces অনাদিকে তেমনি তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর বিভিন্ন 
সন্তাব্য উপায় নিয়েও বস্তুত আলোচনা করেছেন । সামরিক অভ্যুত্থানের 
কারণ ?হসাবে রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ওপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হয়েছে | বিশেষত উদ্দারনশীতিক মতবাদ অনুসারে, যে-সমন্ত জাতীয় 
রাষ্ট্রে সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রসারলাভ ঘটেছে সেখানে 
সামারিক অদ্ত্যুঙ্থানের সম্ভাবনা অপেক্ষাক্কৃত অনেক কম বলে মনে করা হয় d 
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এ-সব রাষ্ট্রে সামারকবাহিন'র গুরুত্ব বিশেষভাবে বোঝা যায় বৈদেশিক নশীতি- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং প্রাতরক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যায় d 

festus, অনেকে সামারিকবাণহনীর অ্থা্খান বা রাজনশীতক প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে তার সম্পর্ক অপেক্ষা সামারিকবাহিনশীর গঠন, তার সামাজিক 
পারপ্রোক্ষিত এবং শাসকশ্রেণী ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে 
আলোচনা করেন ॥ সামারকবাহনশীর গঠন ও কার্ষপদ্ধীত অনুসরণে এই 
আভিজ্ঞতামূলক [বিবরণ প্রক্রিয়া এক অর্থে সামারক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয়ে 
আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না । তবে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ 
করে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রে সামারকবাহনণীর সদস্যদের সামাজিক 
পাঁরপ্রোক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনার সন্তাবা সূত্রপাত করতে পার । এবং 
বিভিন্ন জাতাঁয় রাষ্টরব্যবস্থার সঙ্গে সামারকবাহিনীীর সম্পর্কও এর দ্বারা 
বোঝা যায় । আলোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গণটি মূলত আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদশ 
লেখকদের অবদান । মূল্যবোধ নিরপেক্ষে সামারকরািনশর গঠনবৈণচতা 
একদিক থেকে সামারকবাহিনপীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে d 
আভজ্ঞতাবাদশীদের মতানৃসারে ইদানপং ( গত দশ বছরের মধ্যে ) বিভন্ন 
ঘটনা অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই বিভিন্ন দেশে সামারকবাহিনশ 
আরও বেশী করে তাদের প্রভাব রাজনীতিক ব্যবস্থায় খাটাতে চেঞ্টা করছে । 
এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসামারক শাসকগোম্ঠী সামারক সচিবদের সঙ্গে একটা 
আপোঁক্ষক সমঝোতার মাধ্যমে শাসনকার্ধ পরিচালনা করে থাকে । আর 
যেখানে এ দুটোই কার্ধকরণ হয় না, সেখানে সামারকবাণহনশ সরাসাঁর ক্ষমতা 
দখল করে নেয় । আভজ্ঞতাবাদণীদের মতান্ৃসারে, উত্ত বিভিন্ন পাঁরপ্রোক্ষিতে 
অবস্থা অনুযায়ী সামারকবাহিনশী নিজেদের সংগঠনের পুনরিনযাস করে ॥ 
pum এই পারবর্ভন ও পুনার্বন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করাই গবেষণার 
মূলকেন্দ্র বিন্ হওয়া উচিত ॥ কারণ এরই মাধ্যমে সামারক অস্্যত্থানকে 
অনুধাবন করা সম্ভবপর ॥ 

ভুতীয়ত, অপর এক শ্রেণীর চিন্তাবিদূ আছেন ধারা মনে করেন gu 
বিশ্বে ও অনুন্নত দেশসমূহে সামারক অক্ত্যথানের প্রধান কারণ, qne 
রাষ্টীসমূহের আভ্যন্তারিক ব্যাপারে বৃহৎ শান্তর অত্যধিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা ॥ 
তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অনুন্রত ও উন্নয়নশীল দেশে নিজেদের প্রভাৰ 
বিস্তারের জন্য বৃহৎ শন্তিগৃলি এসব জায়গায় তাদের সামারক ঘাঁটি তোর করে 
চলেছে । এর ফলে সে-সব দেশে সামাজিক-রাজনশীতক ভারসাম্য বিনষ্ট 
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AUR | বৃহৎ শক্তির উপর que ও উল্লরনশশীল দেশসমূহের নির্ভরশীলতা 
তাদের স্বাভাবিক অগ্রগাত ও উন্নাতর পথে বাধাস্বরূপ | অন্যাদকে 
বৃহৎ শান্তিসমূহ তাদের নিজেদের স্বার্থে অনুল্রত ও উন্নয়নশশল দেশসমূহ 
অত্যার্থীনক সমরাস্ত সরবরাহ করে চলেছে । এর ফলে এই সমন্ত দেশে 
আধুনিক সমরাস্ত্র সাঁক্জত সামারকবাহনশর মধ্যে অন্থ্র্থানের মাধ্যমে 
রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছে । সমাজের অসম 
বিকাশের জন্য সামারকবাহিনপর পক্ষে ক্ষমতা দখল করাও আঁত সহজ 
ব্যাপার হয়ে উঠছে । 

এর বাইরে চতুর্থ একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যার বিশ্লেষণ পদ্ধতি উপরের 
তিনটি বিশ্লেষণ পন্ধাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । এই পদ্ধাত মার্কসীয় 
দৃষ্টিভঙ্গীতে সামারকবাহনশীর ভূমিকা অনুধাবনের CST করে ॥ মার্কসণয় 
দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামারকবাণহনী কোন সমাজাবাচ্ছিন্র পারিকাঠামো নয়, 
বরণ সাম'রকবাহনণ বৃহত্তর সামাজিক-রাজনশীতিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে 
রাজনশীতিক ব্যবস্থার সতত পরিবর্তন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তার সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । অতএব সামারকবাহনীর ভূমিকা বৃহত্তর সামাজিক-রাজনশীতক 
প্রেক্ষাপটের পাঁরপ্রোক্ষিতে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ৷ শাসকশ্রেণী শাসন- 
ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনশীকে তার অন্যতম সহায়ক fe 
হিসাবে ব্যবহার করে, এবং তার অন্তিত্বের চরমতম সঞ্কট মৃহূর্ভে 
সামারকবাহিনীর সাহায্যে তার শাসনক্ষমতা বজ্দায় রাখার চেষ্টা করে । 
মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামরিকবাহিনশী শ্রেণশীনরপেক্ষ শান্ত নয়। 
সামারকবাঁহনণী হল শাসক শ্রেণণর দ্বারা গঠিত এমন একটি শান্কগোষ্ঠী যা 
শাসকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার ক্ষমতা জীইয়ে রাখতে সাহায্য 
করে । এবং কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অদ্ভ্য্থান সঞ্ঘটিত করে 
একাঁদকে শাসকশ্রেণীকে সপ্কটাবন্থা থেকে মুস্ত করে, অন্যদিকে ভিন্নভাবে 
তাকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে । অতএব সামিকবাহিনীকে 
শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে দেখা, ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পারচায়ক । সবসময় 
শাসকশ্রেণী চেষ্টা করে সামারকবাহিনকে নিরপেক্ষতার আবরণে ঢেকে 
রাখতে । মূলত বাহ্যকভাবে সামারকবাহনশকে সমাজাবিচ্ছিল্ল গোষ্ঠী 
হিসাবে সাঁরয়ে রাখা এই কোঁশলেরই একটা অঙ্গাবশেষ । 

মার্কসণীয় দৃষ্টিভঙ্গশ অনুসারে, সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম যত তাঁৱ আকার 
ধারণ করে, ততই সাধারণ মানুষের সংগঠন আরও 'বস্তৃত লাভ করে, এবং 
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গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের আকঞক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে ॥ একদিকে 
শাসকগোদ্তী তাদের অনুকূল শক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্ববদ্ধ করে প্রবল 
রুমে বিরোধী শক্তিকে দমন করার শেষ চেষ্টা করে, এবং এই সময় 
সামারিকবাহনীর মধ্যে একশ্রেণীর সচিব প্রত্যক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর 
প্রাতাক্রয়াশশীল রাজনশীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শাসকগোষ্ঠীর দমনকার্ধে সহায়ক 
"Hisce সক্রিয় হয়ে ওঠে, অথবা অবস্থাবিশেষে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা 
দখল করে 'বরোধাঁশান্তকে নির্মমভাবে নির্মূল করতে চেণ্টা করে ॥ 
অন্যাঁদকে অপর একটা গোষ্ঠী সামারকবাহিনশর মূল স্রোত থেকে 'বাঁচ্ছল্ন 
হয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ॥ সুতরাং মার্কসয় দৃণ্টিভঙ্গগ 
অনুসারে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সময়ে সামারকবাহিনশর মধ্যস্থ. 
শ্রেণীবরোধ এক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে ॥** 
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